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বিজ্ঞাপন । 


“গৃহস্থ-জীবন” সাধারনের যে এত আদরের সামগ্রী হইবে 
একথা স্বপ্নেও কল্পন! করি নাই। যদিও আমাদের মনে এরূপ 
গ্রন্থের, আবগ্ঠকীয়তা অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকদিগের 


,ষে ইহার প্রকৃত অভাব ছিল তাহা! জানিতাম ন|। এজন্ঠ প্রথম 
বার মুদ্রন কালে কেবল মাত্র একমহত মুদ্রিত করি। সৌতভাগোর 


বিষর একমাম মধ্যেই দ্বিতীয় অংস্করণের আবশ্তাক হয়। গন 
পৌষমাসে প্গৃহশ্থ-জীবনের" প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। 
আজি আধাড় মাস, এই ছয় মাম মধ্যে প্রথম খণ্ডের পাঁচ সহজ 
পুস্তক নিঃশেষিত হৃইয়াছে। আমাদের দেখ! দেখি অনেকে . 
ইহার অনুকরণে নান! প্রকার নাম দিয়া নানা পুস্তক বাহির 
করিলেন। কিন্ত আসলের নিকট নকলের আদর অতি অল্পই 
হইয়া থাকে। সাঁধারণ গাঠকদিগের মধ্যে যাইারা বিজ্ঞাপনের 
ছটায় তুলিয়া নকল ক্রয় করিয়াছেন, তীহারই ঠকিষাছেন 
সন্দেহ নাই, কেননা আমার স্পর্দা করিয্বা বলিতে পারি খে, 
গণৃহস্থ জীবনে” যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! অসারতা 
পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ নত্ে। ছুই চারি পাতার মধ্যে কোন বিষয় 
শেষ করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব অপ্রমান করিবার 
উদ্দেশে ইহাতে কোন বিষয় স্থান পায় নাই। এজন্ঠ রাশি রাশি 
হুনকল বাহির হইলেও আমাদের বিগ্বাম লাছে যে, সুবিদ এবং 
প্রকৃত গুধাগ্রহী পাঠকদিগের নিকট ণৃহস্থ-জীবনের” আদর 


&/০ 

কমিবে নাঁ। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমর! গগৃছন্ছ- 
জীবনের” দ্বিতঘনভাগ প্রকাশ করিতে বৃদ্ধ পরিকর হইয়াছি। 
প্রথম খণ্ডে গৃহস্থ মাত্রেরই অবনত জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় সন্পি- 
বেশিত হয় নাই, সেই গুলি লিপিরদ্ধ করিয়া “গৃহস্থুজীবনকে” 
পূর্ণীবয়ব করাই আমাদের উদ্দেশ্টা। পুস্তকের আচার বৃদ্ধির 
জন্য অসার ও অনাবশ্যাক বিষয় ইহাঁতে সন্নিবিষ্ট হস নাই। 
জখবা কোন বিষ ভিন্ন নামে ছুই বার লিখিত হয় নাই। * 

এক্ষণে ভরসা করি “গৃহন্থ-জীবন” প্রথমভাগের গ্রাহকগণ 
এবং অপর সাধারণ পাঠকগণ দ্বিতীয়তাগ' খানিকে পুর্ব 
আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ! 
১৩ নৎ জৌড়াবাণান স্ত্বীট 
৫ কলিকাতা! | [বোলার মুখোপাধ্যায়, 

১৫ই আধা ১২৯৪ । বু 

গুকাঁশক। 


্রন্থকারের উক্তি। 


,গৃহস্থজীবন" প্রথমভাগের ন্যায় "গৃহস্থ-জীবন” দ্বিতীর 
ভাগেরও সমস্ত স্বত্ব কলিকাতা, ১৩ নং জোড়াবাগান প্লট 
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ কুমার যুখোপাধ্যায় মহায়শকে 
উপযুক্ত মুল্যে বিক্রয় করিলাম। আমি ব| আমার উত্তরাধিকারী 
কেহ কখন ইহাতে কোন প্রকার দাবী করিতে পারিবে না, 
করিলে তাহা অগ্রাহ্থ। 

ভাঙ্ষামোড়৷। | 
১৪ ই আষাড় ১২৯৪ বন্গাব্ব। (আবাদ গুপ্ত| 


তেরি রানি 


সূচীপত্র । 

বিষয় | ও পৃষ্ঠ | 
সুচনা অধ্যায় ১ 1.১ ১ পৃষ্ঠা হইতে £ পৃষ্টা পর্যন্ত । 
গোপালন, অধ্যায়. ** ৫. 7৪২. ৮. 
কু়ি অধ্যায় ব্য 
সাংসারিক কার্ধ্যাধ্যায় .... ৯২ 7 ৯০৮৯ 
বিষয়কাধ্য অধ্যায়. **৮ ১০৯2, ২২৫৮ 
ক্রীড়া অধ্যায় ৪৯৮ ২২৬ এ ২৫১ ৮ 
শাস্সাধ্যা়া  *, ৮০২৬০: ৮ ই৭৩ 
পিল্পাধ্যায়া ০১5৮ ২৭৪2 ২৮২৮ 
জাতপ্রকরণ অধ্যায় **, ২৮৩ ৮৬০৮ 
তীর্থ অধ্যায় ... ০ ৩০১ ৮ ৩৪২ ৮. 
বিবিধ অধ্যায় ... ০৩৪৩7 ৩৬৯ ৮ 
পরিশিষ্ট ৮ ৩৬২ পৃষ্টা হইতে শেখ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপন্তানাংশ। 

বিনুবাষিনীর দ্বিরাগমনের দিন নিকট হইল, পুলের 
মাতা যেমন পুত্রের সহিত বধূকে দেখিলে অপার আনন্দলাভ 
করেন, কন্যার মাতাও জামাতাকে কন্যার মহিত একত্র দেখিয়! 
তেমনি নয়ন সার্থক জ্ঞান করিয়া থাকেন। জননীদিগের এই 
ইচ্ছাটা স্বাভাবিকী এবং যাঁর পর নাই বলবতী। আমাদিগের' 
দেশে ভত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 
পুর বিবাহ দিয়া কন্যা লাভ করা যায এবং কন্যার বিবাহ দিয় 
পুল্র লাভ হইয়া খাকে। বাস্তবিক খ্শ্রুদিগের জামাতা এবং পুত্র- 
বধূর প্রতি-'অপত্যবৎ স্বেহ অতি প্রশংসনীয় । তাহা না হইণে' 


২ গৃছস্থ-জীবন। 


সংসার হুখের হইতে গারে না। ফাহারা এরপ শ্বশরার প্রতি 
অসদাচরণ করেন তাহারা অতীব গহিতি কাঁধ্য করিয়া থাকেন। 
বিন্দুবাসিনীর মাতার ইচ্ছ| হইল যে জামাতা হেমচন্ শ্বশুরা- 
লয়ে আসির! বিন্দুবাসিনীকে লইয়া যান। জামাতা ন। আঁসিলে 
কন্যাকে পাঠইবেন না এমন জেদ করিয়া ধিন্দবাসিনীর 
পিতা বৈবাহিককে লিখিয়া পাঠাইলেন “বাড়ীর ক্্রীলোকদিগের 
ইচ্ছা? জামাই বাবু একবার এবাটীতে না আদিলে তাহারা 
অতিশয় দুঃখিত হইবে, অতএব যাহাতে তাহার আসা হত 
আপনি সে বিষয়ে মনষোগী হুইবেন।” 
হেমচজ্রের পিত] সর্ষেরশ্বর ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। এই সময়ে হেমচন্ত্র বিদায় লইয়া বাড়ীতে 
আসিয়। ছিলেন, শ্বগুরলায়ে আসিতে তাহার কোন আপত্তি 
হইল না। নির্দিষ্টদিনে বিদুবামিনীর মাত! জামাতার মুখচন্্ 
দর্শন করিয়া ্বর্গহাতে পাইলেন, তাহার মন আনন্দে উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিল। তিনি সকল কাজ ভুলিয়া জামাতার আছা- 
' ব্রেরআয্বোজনে ব্যস্ত সমস্তা হইলেন, আহারের যত আয়োজন 
করিতেছেন কিছুতেই তাহার যন উঠিতেছে না ষেন আরও 
কিছু হইলে হয়। | 
আকাজ্ষার এমনি আধিক্য যেন তিনি উচিতাধিক আযো- 
'জনেও তৃপ্তিনাভ করিতে পারিতেছেন না। একা জামাই 
কিন্ত আডডন্বর বহুলোকের ন্যায় হইতেছে ; বিদ্যাবিনোদ ভরা, 
_. চীধ্য মহাশদের বাড়ীতে ছুই চারি দিন বড় ধুমধাম চলিল।' 
£ তাহার পরে ধার্য দিনে হেমচ্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটী 
"*অন্ধকান্র করিয়া আপানার -সহধর্ষিশীকে লই্কা গেলেন। 


উপন্যামাংশ। ৩ 


এস্ছঙ্জল পাঠক পাঠিকাদিগকে হেমচন্ত্রের বাসভূনি ও সংসার- 
সম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । 
হুগলী, জেলার গঙ্গাতীরস্থ কোন গগগ্রামে হেমচজরের 
নিবাস; আমাদের গগগ্রামে যাহা যাহা খাকা আবশ্টাক, 
হেমচন্দ্রের বাসগ্রামে তাহার কিছুরই অভাব ছিলনা । ফলকথা! 
একটা বাজার, স্কুল, পোষ্টাপিশ, মিউনিসিপালিটা, হিতৈষিনী 
সভা, পুলিশ এবং গ্রামের উপর দিয়া রেলপথ থাকায় 
একটা রেলওয়েষ্টেশন ছিল। গন্গার অনতিদূরে একটা সদর 
রাস্তার ধারে হেমচন্ত্রের বাটা, তাহার সম্মুখে ছোট ঢেউখেলান 
প্রাচীরের ভিতর নানা জাতীয় ফুলের বাগান, বাগানের উপর 
দির! কুরকিফেলা একটা রাস্তা, সেটা যেখানে শেখ হইয়াছে 
সেই খানেই বাড়ীর সদর দরজা; তাহার বামে দক্ষিণে ছুইটা 
গাঁকা একতোলা কুটরী বৈঠকখানার কাজ করে, ভিতরে একটা 
ছোট তিন ফুকুরে দ্ালান। তাহার একপাশ দিয়া অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিবার পথ । বাড়ীর ভিতরে দুইটী ছুতোলা কুটরী। 
প্রাঙ্থনের $একপার্থ্বে পাক ও অপর পার্থে গোশালা) বাড়ীটা 
ছোট খাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খিড়কীতে চারিদিকে প্রীচীরে 
বেষ্টন করা একটা পুক্করিণী, তাহার চারিধারে অনেক 
ফলকর গ্রাছ। “বাড়ী দেখিলে তাহার কর্তীকে আড়ম্বরশুন্য 
, সৌখিন লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। হেমচজ্রের পিতা 
রামেশ্বর মুখোপাধ্যার মহাশয়ের এই বাড়ী ঘর দার পুষ্বর্ী 
বাগান জমস্তই স্বকৃত। মাঁতামহাশ্রয়ে এই গ্রাফ তাহার 
বায়, মাতামহ কেবল মাত্র ভদ্রাসন ও ছুই চারি বিধা ব্রশ্গোত্তর 
"দিয়া দৌহিন্্রকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাহার গর মখো- 


৪ গৃহস্থ-জীবন । 


পাধ্যায় মহ'শয় চিযার হার কোন গবর্ণমেপ্ট আপিশে চাকরী 
করিয়া এক্ষণে পেন্সন পাইতেছেন। চাকরীতেই তাহার 
লক্ীত্রী। অপত্যের মধ্যে হেমচন্র ও আর একটা কন্যা--কন্তার 
নাম সুরবালা। সুরবাল! সধবা; বাপ মার বড় আদরের, এজন্য 
তিনি প্রায় পিত্রালয়েই অবস্থিতি করেন। তীহার শ্বশুর শ্বশ্ী 
কেহই নাই, এজন্য শ্বশুরালয়ে ততটা নির্ভর নাই। শামী 
কলিকাতায় চাকরী করেন, প্রতি শনিবারে যাতায়াত করিয়া 
থাকেন; কখন বা তিনি ডেলী প্যাসেঞ্জার হইয শ্বশুরালর 
হইতেই আপিশ করেন। রামেশরের ক্ষুদ্র পরিবারটা বেশ 
সখী । 
বিনুবাঁসিনী শ্বশুরালয়ে আফিবা ত্বাহার শ্বশুরের হবখের 
ংসারের অংশভাগিনী হইলেন। জন্দেশ্বর ভট্টাচার্য মহা- 
শয়ের তুশিক্ষিতা কন্যা অগ্সদিনেই সুধীর সচ্চরিত্রা বলিয়। 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তাহার 
শ্বশুর শ্বর্শী তাহাকে যাঁর পর নাই ভাল বাসিতে লাগিলেন। 
হখের সংসারে হাখের মিলন আরও হুখের হয়। অনেক ধন- 
বানগৃহস্থ রামেশরের প্রতিবাসী ছিলেন, কিন্ত তাহাদিগের 
সংসারে এরপ শান্তি ছিলনা, এজন্য তাহারা যখনই সংঙারিক 
আালায় অস্থির হইতেন তখনই রামেশ্বরের নংসারকে শ্মরণ 
করিয়া দীর্ঘনিশ্শীস ফেলিতেন। 
* বামেশ্বর ইত্রাজী জানিলেও সেকেলে ধরণের লোক, হিন্দৃ- 
2 ধর্মে, বিলক্ষণ আন্থাবান এবং পুক্রটীকেও তদ্রপে শিক্ষিত 
',॥ করিয্াছিলেন। ব্রাহ্মণের সদাচার অদনুষ্টান তাহার সংরারে 
: সকল্ই ছিল। বারব্রত, বাগযজ্ঞ, পুজার্চনা যে দিনের ফা 


গোপালন। এ 


সকুলই তাহার বাড়ীতে হুইত। এজন্য ভীহার ধন অপেক্ষা 
গ্রামমধ্যে মান সন্ত্রম অনেক অধিক ছিল। 


সিরা তর 


গোপালন অধ্যায়।, 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
গোপালন। 


হেমচন্দের পিতা চাকরী করিরা মাসে মাসে সে টা 
পাইতেন, পরিবারের ভরণপোষণ বাদে সেই টাকা সঞ্চিত 
হইবার সম্তনা ছিল না। শেষাবস্থায় তাহার বেতন বৃদ্ধি হইস্বা- 
ছিল, তাহাতে দশটাক। সংস্থান হইত বটে, কিন্ত যখন তিন্‌ 
চাকরী ঝ্বরিতে আর্ত কৰেন তখন বেতন অতি অল্পই ছিল ; 
কিন্ত এমবস্থাতেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় অর্থ বাঁচাইতেন, 
তিনি বিলক্ষণ মিতব্যাধ়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তীহার প্রতি- 
বাসী অনেকেই ভীহার তুল্য বেতন গাইতেন, তাহাদের, 
“হাহা” ঘুচিত না, কিন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারের 
নুগ্রতুলতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। তিনি এক 
মুহুর্ত কাঁজ ছাড়া থাকিতেন_ না, প্রীতঃকাঁলে উষ্ঠিতেন্, মুখ হাত 
ুইয়া গবাদি পশুগুলির সেবা করিতেন, বাগানের গাছ পালা গুরি ্ 
মালীর উপর নির্ভর করিয়া! নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, ্বরুং '্তাহা" 


৬ গুহন্ছ-জীবন। 


দের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, আপিশ হইতে আসিয়া যতক্ষণ নিদ্রা 
না যান- সংসারিক একটা না একটী কাজ করিতেন, কখন 
নিক্র্দ হইয়া বসিয়া! খাকিতেন না। তিনি ষে ষে উপায় অব- 
লম্বন করিয়া অতি অল্প আয়েও সংসারে * একদিনের জন্তু 
কোন বিষয্বের অভাব করেন নাই, সেই দেই বিষয় অবিস্তার 
বর্ণনা করিলে বোধ হয় আমাদের “গৃহত্ছ-জীবনের” পাঠক- 
গণের অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে এবং তদনুসারে চলিতে 
পাহিলে তীহারা ষেটুসংসারে নিশ্চয় হুখী ও জচ্ছন্দ থাকিতে 
পারিবেন সে বিষয়ে কিছু মাত্র ষন্দেহ নাই। 

প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবার পর তাহার প্রথ্ষ 
কাজ গোক্ু বাছুর গুলির সেবাঁকর!। আমাদিগের দেশে প্রাচীন 
কাল হইতে সংসারের যাবতীয় গৃহপালিত মধ্যে গোরুর যে 
এত যত্ব কেন, খষিরা গোঁরুকে মানবের অত্যাবশ্ঠকীয় জানিয়া 
কেন যে একটী মুল্যবান সম্পত্তি জ্ঞান করিতেন, সকল অপেক্ষা 
ভীহাদ্ের নিকট গোধনের কেন যে সমাদর ছিল, গ্রাভীকে 
কেন যে ভগবতীর ন্যায় আরধ্য করিয়! তুলিয়া ছিলেন, সকল 
পাপ অপেক্ষা! গোহত্যা পাপের কেন যে গুরুত্ব ত্বীকার করি- 
তেন, সে সকল কথা! তিনি ভালরূপে খুঝিতেন এবং তদনুসারে 
কার্য করিতেন। গোছ্গ্ধ মনুষ্য দেহে মহা উপকারী, এজন 
আমরা তাহা পান করিয়া শরীরের পুট্টিষাধন করি, গোবিষ্টা দগ্ধ 
করিয়। খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকি, শস্যক্ষেত্রে গোময়ের সার 
ধদদ্ধা তাহার উর্বরতা বৃদ্ধি করি, বলদ গুলিকে দিয়া ভূমি কর্ষণ 
করাইয়া লই, তাহাদিগকে দিয়া ভারবহণ করাই, গাড়ী টানাই, 
আঁপনার। ভাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথশমের হাত হুইতে 


গোপালন। ণী, 


'সুপনাদের দেহ রক্ষা করি, ভাবিয়া! দেখিলে গৃহস্থঘরে এমন 
উপকারী জীব আর নাই। কতদ্দেশে কত রকমে যে গোকু 
সারের উপকার সাধন করে তাহা! বলিয়া! উঠা যার না। 
এক্ধপ গরম উপকারী জীবের সেবা শুজীযা করা যে গৃহস্থের 
প্রধান ধর্ম ভাহার সন্দেহ নাই । এইজন্যই আমাদের দেশের 
সব্যবস্থপকগণ গোরুর অপালন মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত করিয়া 
তাহার প্রাধশ্চন্ত বিধান করিয়া শিঘ্াছেন। কিকি উপার 
অবলম্বন করিলে গোকুকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় অগ্রে 
দেই গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিত্বা পশ্চাৎ তাহাদিগের 
রোগ হইলে কিন্ূপে তাহার প্রতিকার করা যা তাহাই বিবৃত্ত 
করা যাইবে । হেমচন্দ্রের পিতা এই মকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান 
লাভ করিয়া ছিলেন, তীহারই অবল্ম্িভ পদ্ধতিক্রমে অমবা 
এই গ্রন্থে গরোপালন ও গো-চিকিৎসা ষন্বদ্ধে কিছু বলিখ। 
গোকু গৃহন্থের ষত উপকারে আইসে, গোরুকে দিয়া আমরা 
ঘে সকল কাজ করাইয়া লই, গোরুর ষে চুপ্ধপান করিয়া থাকি, 
তাহার মৃল্ন্যু অবধারথ করিয়া দেই টাকার কিয়দংশও যছি 
আমরা তাহার বাষগৃহ ও আহারীয়ের জন্য ব্যয় করি, তাহা 
হইলে কোন ভাবনা থাকে না, গরুকে বেশ সুস্থ সচ্ছন্দ 
রাখিতে পারি। * আমাদের দেশে গোরুর ঘ্বর যে অতি কদর্ধ্য ' 
অবস্থায় নিম্মীন ও রক্ষা করা হত্ধ তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই । 
ঘদি আমাদের কোন বাসগৃহ একটু মন্দ হয় তাহা! হইলে, 
আমার বিদ্পচ্ছলে বলিয়| থাকি “্বরট! যেন গোহাল””। এই 
প্রচলিত বিদ্রপাত্বক কথাটীতেই বুঝা যাইতেছে যে গোগৃহ « 
হইলেই যেন তাহাতে উপযুক্ত জ্বানালা! থাকিবে না, তাহার 


৮৮ গৃহস্থ-জীবন। 


শা 


শুক্ধ ও জিও টা সা দরকার নাই। অপনার! 
ভাল খাইব, ভাল পরিব, সুন্দর ঘ্বরে থাকিব, যত উপদ্রব 
নিরীহ পশুর উপর। ধর্ম ভাবিয়াও যদি না হউক এমনও 
মনে জানা উচিত যে, তাহাদিগকে হুশ্থ সচ্ছন্দ রাখিলে তাহাদের 
হইতে অধিক কাজ পাওয়া যাইবে, এই উপকারিতার বিষন্ব 
চিন্তা করিয়াও তৎপক্ষে যহুবান হওয়া চি ও বিবেচকের 
কাধ্য | ॥ 

উপযুক্ত পালনাভাবে আমাদের দেশের গোঁজাতির অতিশয় 
শোচনীর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । তাহারা কৃশ ও ক্ষুদ্রকাধ 
হইন্রা মেষাদির আকার ধারণ করিতেছে । আমাদের দেশে 
গোরুর এব্সপ ছৃর্দশা কখন ছিলন1| ইংলগ্ডের এক একটা গাভী; 

যেন হুস্তিনী, যেমন স্ুলাকার তেমনি বলিষ্ঠা এবং ছৃপ্ধবতী। 

কিয়দ্দিন হইল একটী ইত্লশীত্র মৃহিল1 কাঁষ্রোপলক্ষে কলি- 
কাতায় আসিয়া ঘেই সন্দ্ প্রথম, কলিকাতার গড়ের মাঠে 
কতকগুলি গাঁভীকে চরিতে দেখিরা তাহার সমভিব্যাহারী 
কোন ব্যক্তিকে আশ্চধ্য ভারে বলেন “এ দেশের মেষ এত বড় 
না জানি গোক্ু কেমন!” তীহার জঙ্গী অনেকদিন হইতে 
“ এ দেশে ছিলেন, ভিনি আমাদের দেশের গোজাতির হুরবন্থ 
ভাবত ছিলেন, তিনি উত্তর ক্র্িলেন “এগুলি মেষ নহে, 
»গোরু1” এই কথায় ইংরেজ ললনা বিশেষ ছুঃখিতা হইলেন ; 
তির্নি দেশে থাকিয়া কিঞিৎ সংস্ক ত শিক্ষা! করিয়া ছিলেন৷ 

“সুখান্তে দুঃখিত গাভী 
ছুঃখান্তে পুন্ত পণ্ডিতঃ 


গোপালন। ১ টু 


মানান্তে গ্রবলা ভাঙ্যা 
কুলান্তে বাক্ষণো! রিপৃঃ 1” 

এই কবিতা আবৃত্তি করিয়া! বলিলেন দুদরশর্ধ পণ্তিত- 
দিগের কথ মিথ্যা হইবার নছে। ভারতের যে হবখের দিন 
নহে তাহ! এদেশের গাভীই' তাহা হৃচিত করিতেছে । একথার 
একটকুণ মিথ্যা নছে। ভারতের গোরুর অবস্থাসম্বদ্ধে উপরে 
যাহা! যাহ] কথিত হুইল তাহাতে পাঠক কি মনে করিতে পারেন? 
বাস্তবিকই আমরা*আমাদের পশুগুলির উপর বড়ই অত্যাচার 
করিয়া থাঁকি, পাঁড়ন করিয়। ক্ষুদ্রকাষ বসগুলির মুখের গ্রাস 
কাঁড়িরা লই, তাহাদের জননীগণ যে দুগ্ধ দান করিয়া থাকে 
তাহাঁতে ভাহাদেরই পর্যাপ্ত হয় না, সৃতরাৎ তাহারা শুক্ষ শীর্ণ, 
কায় ছাগ মেষাদির অবস্থায় অবনত হইতেছে। সেখাহ। 
হউক এক্ষণে পশু পালন সম্বন্ধে নিয়ে ষে সকল বিষম লিখিত 
হইল জে গুলির প্রন্তি লক্ষ্য করিয়া গো-পালন করিলে আমা- 
দিগকে আর এ ঘোর নরক যন্ত্রণার উপযুক্ত পাপ ভোগ করিতে 
হইবে ন]। 

গোয়ালখঘবের মধ্যস্থানটী চারিদিক অপেক্ষা উচ্চ হওয়া 
আবশ্যক, কেননা গোক্ুরা যে দৃত্র পরিত্যাগ করে তাহা! জঙ্গিরা 
সে স্থান সিক্ত 'করিতে পারে না, গড়াইয়া এক পাশে চলিয়া যায, , 
আর এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে সেই মুত্র ঘরের কোন 
স্থানে জমির না থাকিতে পারে, এজন্য ঘরের মধ্যে একটী « 
নালা ও জল নির্গমনের দ্বার রাখা কর্তব্য। গরুর *গায়ে" : 
রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিতে না পারে এজন্য বরের চাল দিয়া যাহাতে ,. 
জল না পড়ে, রৌদ্র না প্রবেশ করিতে পারে তাহার উপায় 


১০ গৃহস্থজীবন। 


করিতে হইবে। রাব্রিকালের গীতল বাঁতাঁগ গরুর পক্ষে. 'ব্ড 
অপক্কারী। গৃহমধ্যে যাহাতে হ্থবাতাস আইসে তাহার বিশেষ 


বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। ঘরটী ধেমন পরিষ্কার পরিচ্ছৃশ্্ 
হইবে তেমনি তাহার ভিতর বাহাতে আলোক প্রবিষ্ট হইতে 
পায় তাহার উপাঁর করা চাই। গৃহমধ্যে গোময় বা গোমুত্র 
সঞ্চিত করিয়া রাখা কর্তব্য নহে। ভিজা ও দুর্ণন্ধময় "ঘর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টদায়ক । শীতকালে যাহাতে গোয়- 
লের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিয়া গক্ষকে কোন মতে 
শীতার্ত না করে এমন উপায় দেখা নিতান্ত কর্তব্য । 

_. আমাদিগের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে গরুকে মাগে ছাড়িয়া 
দিবা যে পদ্ধতি আছে তাহা অতীব দূষণীর * রৌদ্র বৃষ্টিতে 
অনাবৃত থাকিলে গরুর পীড়া জন্নিষা থাকে। রাখালের! 
বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে দিব! দ্বিপ্রহরের সময় গরু সকলকে মাঠে 
ছাড়িয়া দিয় নিশ্চিন্ত মনে আপনার] বৃক্ষ ছাতা বসিয়। খেল! 
করে, বর্ধাকামেও তদ্রপে তাহাদিগকে বৃটিতে ভিজান হইয়া! 
াকে। কখন কখন এমনও দেখিতে পাওযা বায় ষে বন্যা- 
মগ্ন স্থানের জল শুকাইলে সেই সকল জমির উপর গরু 
বাধিরা রাখা হয়, তাহাও নিতান্ত মন্দ। বর্ষাকালে অর্ধত্র 
প্রচ্র তৃণ জন্মিযা! থাকে সত্য বটে কিন্তু সকল ম্বাস গরুর পক্ষে 
কুখাদ্য নহে। এমন অনেক প্রকার শ্বাস আছে ষে তাহ? 
খাইলে গরু পীড়িত হয়। এক প্রকার ঘাস আছে তাহাতে 
; বশ্ুনের গন্ধ থাকে, সেই বাস খাইতে দ্রিলে গরুর ছুগ্ধে ও 
্কাত্র হইতে রশুনের বিকৃত গন্ধ বাহির হয়। 

_. শ্র্ূুকে উপযুক্ত মতে খাবার দিলে ও ভাল, জারা, ভাল্গ 
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স্বরে রাখিলে কখন তাহাদের পীড়া হয় না। একটি পুর্ণ বয়স্ক 
গরুরপক্ষে পাঁচ গণ্ডা বিচালি ও একসের খইল প্রচুর খাদ্য, 
ক্লুতদ্বাতীত এক ঝুড়ি ঘাস ও ছুই সের ভূষি হইলেই একদিনের 
জাব পর্য্যাপ্ত হয়। খইল অধিক খাওয়াইলে গরুর অজীর্ঘ 
হুইয়া থাকে । ভাতের মণ্ড পুট্টিকারক ও গাভীর দুগ্ধবন্ধক। 
গোরুর আহারীয়ের বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখা আবশ্তক পাণীর 
পক্ষে তেমনি সানধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু 
আমাদিগের দেশের কেমন মন্দ পদ্ধতি যে গোরুকে প্রায়ই কদর্ষ্য 
জল পান করিতে দেওয়া হর! তাহ? বড় অন্তায়। বিশুদ্ধ 
জল মনুষ্য পণ্ড পক্ষী সকলেরই মান উপকারী, ও দুর্গন্ধময়ু 
জল কাহারও পান করা ভাল নর । রৌদ্রের সময় গোরুকে 
জল পান করিতে দেও! বিধের নহে, তাহাতে প্রায়ই অর্দি- 
গরমি ও অপরাপর গীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা । প্রীপ্রকালে যখন 
বেলা শেষ হইবে সেই সমর জল পান করিতে দিলে ফোন 
অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এই খ্তুতে সাত আটদিন অন্তর 
তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেওয়া কন্তব্য। শীতকালে গোরুর 
গা ধুইরা দেওয়া ভাল নহে । তবে যাহাঁতে তাহাদের গায়ে 
অরলা জন্মিতে না পারে তদর্থে প্রতি দিন এক এক বার খটর' 
ও জস দিরা গাত্র মাজনা করিয়া দিলে তদ্বার সমস্ত ময়ল 
নষ্ট হইয়া যায়, বত বড় লোমখ্ডলি উঠিয়া তাহাদের গাত্র বেশ 
পরিষ্কার ও মন্ণ হয় এবং গায়ে যে এক প্রকার কীট জনে 
. তাহাও নষ্ট হইয়া ায়। এই সকল কীট বড় গীড়াদায়ক । শাথ 
অপরিষ্কার রাখিলে আমাদের যেমন উকুন জন্মে, গোকুর গাও 
“পরিক্ষার না রাখিলে তাহাঁদেরও উক্তবিধ কীট জন্িয়া থাকে 


১২ গৃহ্স্থ-জীবন । 


গ্রাভীকে নিম্নোক্ত প্রকারে খাদ্য প্রদান করিলে তাহার 
চৃপ্ধ অধিক হয়। কিন্ত এই অকল প্রসব হইবার অব্যবহিত 
পুর্বে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে একটা! 
চলিত কথা আছে যে “গাই গোরুর মুখে দুধ ।? সেকথা 
কোনমতে অসত্য নহে। গাভী যত অধিক এবং উত্তম খাবার 
খাইতে পাইবে, সে তত অধিক দুগ্ধ দিবে। কিন্ত স্মরণ রাখা 
উচিত যে, যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া যাইবে তাহ] সে উত্তস্বরূপ 
জীর্ণ করিতে পারে কিনা অগ্রে তাহ! দেখিতেহইবে। গোজাতির 
ক্ষুধা অধিক, মহজে তাহাদের অজীর্ণ হয় না এবং তাহার! 
স্বেচ্ছাপুর্বক অধিক খাদ্য গ্রহণ করেনা, এটা তাহাদের স্বাভা- 
বিক জ্ঞান। সেযাহা হউক ক্রমে ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা যাইতে গারে, তাহাতে তাহাদের কোন অনুখ হয় না। 
যদি দৈবাৎ অধিক খাদ্য প্রদত্ত হয়, তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
পরে পুনরায় খাইতে দেওয়া উচিত। ফলতঃ অনিচ্ছাস্বত্বে 
তাহাদিগকে অপরিমিত খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা কোনমতে 
শ্রেয় নছে। 
প্রসবের এক দিন পরে তেঁতুল গ্রাছের আঠা অর্ধতোলা 
কলাপাতার ভিতরে রাখিয়া! গাভীকে খাওয়াইলে তাহার ছুগ্ধ 
বৃদ্ধি হয়! 
প্রসবের পাঁচদিন পর হইতে তুল কনিকা সহিত অলাবু 
সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাতীর ছৃষ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। 
, প্রায্ই দেখিতে পাওয়া খায় যেকোন কারণ নাই পরস্থিণী 
গ্লাভী সময়ে সময়ে অত্যন্স দুগ্ধ দেয়, কখন কখন দুগ্ধের পরিবর্তে 
তাহার বাট দিয়! রক্তধারা পতিত হইয়া থাকে । যে কারণেই, 


সীর্বপ্সিক পীড়া ও তাঁহার চিকিছুসী। ১৩ 


ইক তাহা অবধারিত করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, 
কন্ত প্রতিকার এই ফে, প্রনব হইবা মাত্র গাতীর একশৃক্ষে চুপ. 
অপর শৃ্গে কালী লাগাইয়া দিলে কোন মতে উক্তরূপ 
মভ্যাপাত ঘটিবে না 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
_সার্ধঙ্গিক পীড়া ও তাঁহার চিকিৎসা । 


আমাদের দেশে গবাদির যে সকল পীড়া জমগিয়া তাহাদের 
জীবন নষ্ট করিতে থাকে, এক্ষণে সেই মেই রোগের প্রতিকার 
লিখিত হইতেছে । চিকিৎসকের বিনা সাহাঁধ্যে রোগ নিরূপণ 
করিয়া! ওবধ প্রয়োগ করিলে গো-দ্বামীরা অনায়াসেই আপনাপন 
জ্‌কে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই সকল 
ওষধ বিশেষে পরিক্ষীত ও ফলপগ্রদদ। 

সর্বাগ্রে বসন্ত রোগের কথা বলা ষাইতেছে। এই রোগ 
_বিলক্ষণ সংক্রীমক। বসন্ত ভিন্ন পার্খদেশের নালি ঘা, দকদকে 
খাযুক্ত গোথ জর ও প্লীহা, এসো! ঘা, ফুসকুসের প্রদাহ রোগও 
বড় সংক্রামক। এই সকল রোগ একটী গরুর হইলে তাহার 
ঘরে বা পালে যতগুলি গোরু থাকে সকলকেই আক্রমণ 
করে, এজন্য যখনই কোন গরুর এই সকলের মধ্যে কোন 
একটা পীড়া হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্যান্য গোরু হইতে 
পৃথক রাধিত্বা চিকিৎসা! করিতে হইবে; এই সকল ছো যাটিয়া' 
রোগে সময়ে মময়ে বহুমংখক গো নষ্ট হইয়া যায়। অতএব 
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একটির রোগ হইলে যাহাতে অন্যান্য সকলকে আক্রমণ 
করিতে ন1! পারে তাহার বিহিত করিতে হইবে । 

এক প্রাকাঁর বিষ হইতে বসন্থ রোগের উত্পত্ভি হয়, সেই 
বিষ যে কি প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এ পর্য্যজ তাহা 
স্রনিশ্চিত ছয় নাই। অন্তবত বাঁযুর সহযোগেই এই বিষম অনিষ্ট 
জনক পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে শুধু বসন্ত কেন যাবতীয় 
সংকামক রোগই বায়ুর সংশবে শরীর হইতে শরীদাস্তরে প্রবেশ 
করে। স্পর্শদোষ ঘটলে ততক্ষণাতই ষে রোগের লক্ষণ সকল 
প্রকাঁশ পাইয়। থাকে এমন নহে, সচরাঁচির দুই তিন দিন লাগে, 
কখন কখন চব্দিশ "ঘটায় মধ্যেই প্রকার্শিত হইতে দেখা 
গিয়াছে । রোগ প্রকাশ হইবার সময়ে ষে খে লক্ষণ প্রকাশিত 
হুয় তাঁহ! দ্বারা তিনটী অবস্থা কক্সন! করা যাইতে পারে । যথা 

প্রথমাবস্থা_আলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠা, মুখ গরম 
শ্রেম্মক ঝিলিতে রক্ত সংস্মান, খুস খু করিয়া কাঁশি, কাণ লুটিত্া 
পড়া, পেট আণটিত়্া ধরা, বিষ্ঠা যেন শ্লেম্মাতে লেপ দেওয়া, ক্ষুধা 
মানদ, অধিকাংশ স্থলে পিপাসা, শরীরের মাঘসপেশী সমস্ত 
খেঁচিয়া ধরা, পৃষ্ঠ কুজ হওয়া, পা চারিটী জড় হওয়া, অনিয়মিত 
রূপে ও ধীরে ধীরে জাবরকাটা, দাত কড়কড় করা, হাই তুলা, 
নাঁড়ী বেগবততী ও পৃষ্ঠে হাঁত দ্রিলে অসহ্য জ্ঞান হওয়া। 

দ্বতীয়াবস্থা _সুখ, শৃঙ্গ, কান, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত 
কখন শীতল, কখন গরম-হয়, অর্থাৎ ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত, ঘন 
ত্বন শ্বাস, ক্ষুধামান্দ রোমন্থনে ন্বিত্তি, চক্ষে পিঁচুটী পড়া, 
মেকদণ্ডের বেদনা বৃদ্ধি, কৌকে মাথা গুজিয়! পড়িয়া থাক? 
প্রবল জর, পিপসারৃদ্ধি, টোক গিলিতে কষ্ট, মাৎসপেশীর 


সার্ধর্সিক পীড়া ও তাঁহার চিকিৎসা । ১৫ 


খেঁচুনীর আধিক্য, নাড়ী ঠিক না চলাঁ-কথন অধিক কখন অল, 
নড়ন চড়নে কষ্ট) ফাীতের মাড়ী ও গালের ঝিল্লি অতিশয় লাল 
বর্ণ হওয়া, জিহ্বায় কাত] হওয়া, পেট আটিয়া ধরা, বিষ্টায় শ্রেম্মা 
ও রক্তের £লপ থাকা, মল ও মুত্রদ্ধারের ঝি্ি রাহ্ছ! ও শুক্ষ 
হওয়া, মলত্যাগের সময় অধিক বেগ, কোন কোন স্থলে মল- 
মৃত্রের দ্বার ঝুলিয়া পড়া । | 
' তৃতীয়াবস্থা-_মুখ, চোখ, নাক দিঘ্বা অনবরত আটার মত 
শ্রেদ্ব। বাহির হয়, নিশ্বামে দুর্গন্ধ, টাকরা, মুখের নিয়ভাগ, জিহ্বা, 
কথন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়। 
যাঁর, অল্প বা অধিক পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণ কুক্ষড়ীতে আবৃত 
থাকে, সন্মুখের দাত নড়ে। এই সময় উদরাময় জন্মে, মলের 
সহিত রুক্ত থাকে, শেষে জলবৎ ও দুর্গন্ধময় ভেদ হয়, গোকু 
অত্যন্ত ছুর্ধবল হয়, পিপাসা থাকে, কিন্তু ঢোক গিলিতে বড়ই, 
কষ্ট হইতে থাকে, গ্রায়ের চামড়া, শিৎ, কাণ, পা ও মুখ শীতল 
হইয়া উঠে, তখন আর উঠিবার শক্তি থাকে না, গরৌর্পো করে, 
নাড়ী টের পাওয়া যায় না, পাঁচ ছয় ফ্কিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। 
এই বোর ২৪ ্বণ্টা হইতে ১২ কি ১৬ দিন পর্যন্ত থাকিতে 
পারে কিন্ত সচরাচর তিন হইতে নয় দিন পর্যন্ত থাকে । 
রোগপ্রতিকর-ষে বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি, সেই 
বিষ নষ্ট না হইলে পশ্ড কোন মতে আরোগ্য লাভ করিতে 
পারে না। বদি এই রোগে গ্রোরুর গানে কুষ্ষড়ী বাহির হয় 
তবে তাহা হুলক্ষণ জানিতে হইবে। ফুক্ষুড়ী যত অধিক পরি-. 
মাণে বাহির হয়, রোগও তত শীঘ্র আরাম হওয়ার সন্তাবন। । 
দুক্ষড়ী বাহির না হইর! যদি রক্তামাশয়ের মত মল নির্গত হইতে 
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থকে তবে তাহা কোন মতে শুভ লক্ষণ নহে। যাহাতে পৃশুর 
শরীর হইতে উপরোক্ত দুধিত পদার্থ বাহির হইতে পারে তাহার 
বিহিত চেষ্টা করা আবশ্তাক । তজ্জন্ত রোগের প্রারস্তে ষে কোষ্, 
বদ্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহার জন্য প্রতিদ্ধিন এক বা 
হুইবার তিন কীচ্চা হইতে ছয় কীচ্চা পর্ধাস্ত লবণ অথবা 
এপসম সষ্ট প্রভৃতি লবণাক্ত বিরেচক প্রদান করিতে হয় । 
প্রতিদিন ২। ৩ বার গরম জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া 
পিটকারীও দেওয়া গ্রিঘা খান্ধে। অতিরিক্ত-দাস্ত হইলে গণ 
দুষ্জীল হইন্বা পড়িবার ন্তাবনা এজন কোন মতে গগ্র 
জোলাপ দিবেনা। 
_ বিরেচন দ্বারা রোগোৎপাদক বিষ সহঙ্জে বাহির হ্ইয়! 
যাইতে পারে বটে কিন্ত অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অবসন্ন 
করিলে তাহাও কোন মতে সুবিধাজনক নছে। 

মল রক্ত ও গ্রেম্বা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে 
তাহা। নিবারণের জন্য নিয়োক্ত ওস্ধ ছুইটার কোনটা ব্যবহার 
করাযাইতে পারে। ক , 

চাখড়ির গুড়! ৩৪০ তোলা, পলাশ গঁদ এ তোলা, আফিম 
।০০ আন।, চিরাতার গু ডা1* তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ 
চূর্ণ করিয়া এক ছটাক মদের সহিত মাখিয়া একসের ভাতের 
মাড়ের সহিত খাইতে দ্িবে। এই ওঁষধ ধারক ও অগ্ন- 
শাশক। 
. অসুর্ধিঘ” আনা, সোর! দৎ আনা, ধুত্রাবীজ 15 আনা, 
চিরতা %* আনা, ম্দ্য ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া খাও” 
যাইবে । 
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সেশোক্ত ওষধটী রোগের ্রধমাীর দেওয়া! গিরা থাকে। 
রোগৈর দ্বিতীয়াবস্থায় ষদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পধ্যস্ত 
পাতল] মল বাহির হইতে খাকৈ তবে ॥* আনা ওজনে মাজু- 
ফলের গুড়া উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যত-. 
ক্ষণ দাস্ত বন্ধ না হর ৯২ দবন্টা অন্তর এই ওঁধ ব্যবহার করিতে 
হইবে | 

" পথ্যের মধ্যে কেবল চাউল ও কলাই আনি রূপ সিদ্ধ 
রি তাহার ক্বন মাড় খাইতে দিবে। 

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ না দ্াস্ত হর ততক্ষণ জল 
দেও যাইতে পারে, কিন্তু দাত্ত হইতে আরম্ত করিলে অতি 
অল্প মাত্রায় জল দেওয়া বিধি, কিন্ত একেবারে না দেওয়াই, 
'ভাল। এসময় অতি অল্প পরিয়াণে মাড় খাইতে দিবে। কেন 
না কখন কখন দ্বাস্ত হইলে অতন্ত্য পিপসা হযী ও গোরু জল 
খাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইস্কা থাকে, কিন্ত এঅবন্থায় জল 
দিলে অধিক দাস্ত হুইপ গোকুকে অধিকতর দুর্বল করে এবং 
তাহাতেই শীঘ্র মাবিয়া যায়। 

রেওন বন্ধ হঈলে ভধর ওঁষধ দিতে হইবে নাঁ। তখন সাব- 
ধানে শুশ্দষা করিতে হয়। এই অবস্থায় পথ্য ঞ্কবল মাড়) 
টাটকা ঘাস, ও কচি কচি লতা পাতা। মাড়ের সঙ্গে অন্ন 
পরিমাণে 'লব্ণ মিশ্রিত করিয়া! দেওয়া যাইতে পারে । এই 
রোগের উপশম হইলে কোন মতে শক্ত শুক্ষ ও আশাল দ্রব্য 
গোককে খাইতে দেওষ1 উচিত নছে। তাহা হইলে পুনরুয় 
অজীর্ণ রোগ অথবা বমস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা *. 

মেষ ও ছাগলেরও বসস্ত রোগ হইতে পারে, কিন্তু ৪ 
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'পণ্ডকে ম্পর্ করিলে গবাদির যেমন এ রোগ হইয়া থাকে 
ইহাদের (তমন হত না। তাহাদের রোগ না হইলেও তাহাদের 
ছারা গবাদির এক পাল হইতে অন্য পালে উক্ত পীর্ডার সঞ্চার 
হইতে পারে ইহা মনে রাখা কর্তব্য । : | 

উপরোক্ত ওধধ গুলি বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাঁণ ও 'মেষকেও 
দেওয়া গিয়! থাকে, কিন্ত ওঘধের দিয়া ছয়ভাগের এক ভাগ 
জানিতে ছইবে। | 

এসো খা এক প্রকার স্থক্রামক জর। জরের সঙ্গে সঙ্গে 
সুখে পানে ও পা দেশে ফুক্ষড়ীঃ বাহির হয়। এই কুক্ষড়ী 
কোন.কোন পশুর সুখে, কোন পশুর পায়ে, কোন কোন পণ্ডর 
প্রথমে পায়ে শেষে মুখে হইয়া থাকে। 

গো, মেষ, ছাগ, শুকর ও মুরগীরও এই রোগ হইতে দেখা 
"গিয়াছে । এমনকি এই রোগাক্রান্ত গরুর ছুপ্ধ পান করিয়া 
মনুষ্যেরও এই রোগ হইয়া থাকে । 
.. অধিকাংশ স্থলে সংক্রামকরূপে এই রোগ আক্রমণ করিয়া 
থাকে। কিন্তকখন কখন আপনাহইতেও এই রোগ হইতে 
দেখা গিয়াছে । অনেকে বলেন গরুকে যেখানে সর্বদা রাখা 
হয় সেই শ্স্থানের স্াটা ময়লা! থাকাই ইহার প্রধান কারণ। 
ফনসতঃ ইহা! অবধারিত হুইয়াছে যে, গরুকে পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন 
'রাখিলে ও অন্য পণ্ুর সহিত চরিতে না দিলে এই রোগ 
জন্মিতে পারে না। | 

লক্ষণ_কম্প দিয়া আর হয়, মুখ শিৎ ও পা সকল গরম 
'ছইয়া উঠে, খুখ দিয়া লাল পড়ে, পরে মুখে ও গায়ে কুদ্ড়ী 
দেখা যার। গাভীর এই রোগ হইলে পার্খেও বাটে ফুক্ছুড়ী 
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হইয় থাকে। এ কুক্ষড়ী দীমের বীজের আকারে ফোক্ষার মত 

রণ কখন কখন নাকের ঝিল্িতে হইতে দেখা! যায়। ফৃষ্ধড়ী 
বাহির হইবার ১৮ কিন্বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ছু ড়ীফাটিন্না ঘা 
' দেখা দেয়, উহ? শীন্্র ভাল না হইলে নালী হয় 

মুখের অন্যান্য দ্বান অপেক্ষা প্রান্মই খান ট্ররূপ 
ফুস্গ,ড়ী হইপ্া খাকে। কখন কখন দ্বাতের গোড়ায়, টাকরাস় 
ও"গালের ভিতর হয় । 

পায়ে দুক্ষ)ড় হইলে খুরের সঙ্গে ষে স্তানের চন্মের যোগ 
থাকে সেখানে ও খুরের জোড়ের মধ্যে হইব থাকে । 

মুখের বেদন। ও জর থাকাতে পশুটা খায় নাও যে “পায়ে 
ঘা মেই পা খোড়াইয়া চলে । 

বলদ হইলে তাহাকে বদি খাটান বায় তবে আরও কঠিন- 
তর হইয়া উঠে । পা ফ্ুলিম্া যায়, অনেক স্থলে খুর খসিয়া 
পড়ে, কখন কখন পায়ে ফোড়া হন । 

পালান ও বাটে দুক্ষড়ী হইলে তাহা ছুলিয়া উঠে ও স্পর্শ 
করিবামাত্র বেদন! বোধ করে। বাছুর এ গাতীর দুগ্ধ চুসিষ়া 
খাইলে তাহারও এই পোগ হচ্জ। 

পর়ন্থিনী গাভীর এই রোগ হইলে দোহন করিবার সময় 
দোয়ালের.হাত ফোঁক্ষায় লাগিয়া অধিক টাটাইয়া উঠে। না 
ছুহিলে পালান ফুলিয়া বায় ও তাহাতে দাহ জন্মে । * 

গোয়ালেরা ক্ুগ্ন গরু ছুহির়া ঘদি ভাল করিরা হাত না ধোয়, 
তবে সুস্থষ্গরুর পালান স্পর্শ করিলে ভাহারও এই রোগ হয় 

কখন কখন ভ্রমক্রমে এই রোগ বসভ্ত বলিঘ্বা বোধ হইব 
থাকে। কিন্ত আমাদের দেশে উদরাময় এই রোগের লক্ষণে 


পু 


নো 
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মধ্যে নহে। বসন্ত হইলেই এরা ও রক্তামাশার হইয়া 
থাকে। 'অধিকন্ত বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না। * 

রুগ্ন জন্তর উপযুক্ত ষত্ব লইলে তিন চারিদিনে জরের সকল 
লক্ষন শোপ পায় ও অধিক কেশ না হইয! দশ পনর দিন মধ্যে 
সু্থ হইয়া উঠে। কিন্ত ধত্বের ক্রেটা হইলে খা রোগ স্বত্ে 
গরুকে খাটাইলে জর অত্যন্ত বৃদ্ধি পা, ক্ষুধা মান্য হত্ব, এবং 
খুন ও পানের মধ্যে যে খা থাকে তাহাতে 'খুর খসির়া পড়িতে 
পারে। পা অধিক দুলিয়া উঠে, তাহাতে ফোড়া হয় ও দশ 
বার দিন মধ্যে গক্ক মরিয়া যায়। | 

চিকিৎসা-কুপ্র গরুকে ঘরের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছ্ 
_ ভাবে রাখিতে হইবে। সেই ঘরের, মধ্যে যেন উত্তমরূপে . 
বায়ুর গতি বিধি থাকে ও মরশা শুন্য হয়। 

গ্রতিদিন দুই তিনবার গরম জল ॥ সের ও ফটকিরি 
১ তোলা একত্র মিশাইয়া মেই জলে মুখ ছুইয়া দিবে। 

সকাল সন্ধ্যায় গরম জল দিয়া প! ধুইয়! সমস্ত ময়লা, 
বিশেষতঃ খুরের মাঝে খাজের মনল! বাহির করিয়া সেক দিতে * 
হইবে। তাহার পর কপূর এক ভাগ, তার্পিশ তৈল খিকি 
তাগ, মধিণার তৈল ও ভাগ উত্তমন্্রপে মিশা ইয়া বারে লাগাইয়া 
দিবে। মাস বৃদ্ধি হইলে এ উষধে তুতের গুড়া মিশ্রিত 
করিবে। 

পালান, বাঁট নট যেসকল স্থানে ঘা হয় সেই সকল 
(স্থান পরিষ্কার রাখা ও বারস্বার & ওঁষধ দিয়া বাধিকা দেওয়া 
[উচিত তাহা হইলে মক্ষিকায় কোন উপজ্রব করিতে 
“পারে না। ূ | 
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অধিক জর হইলে কপূর ৪৭ আনা, সে রা ১ তোলা, 
মদ্য আধ ছটাক ১ সের শীতল জলের মহিত খাওরাইবে। এই 
উষধ প্রত্বত করিবার সম অগ্রে মদের অহিত কপুর মিশ্রিত 
করিরা ত পা সহিত জল মিশাইতে হইবে, নতুবা কপুর 
জলে ভাসিয়া বেড়াইবে। 

অথবা (সারা ১০ তোলা, লবণ ২1 তোলা! চিরাতার গুড় 
২/০ তোলা গুড় দেড় ছটাক আধসের জলের সহিত খাওয়া- 
ইতে হইবে।  * 
পথ্য _ছূর্বাধাষ কিম্বা মটরের ডগি ও ভন্যান্য. নরম 
টাটকা দ্রব্য । 

চাউল 4০ পোয়া, জল ৫ সের দেড় ণ্টাকাল সিদ্ধ 
করিয়া ছাকিবে, তাহার পরে যখন দেখিবে ঠীও] হইয়াছে তখন্‌ 
তাহাতে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। 

শোথজর--ইহাঁও সংক্রামক রোগ, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে 
নহে। ইহাতে চর্মের নীচে কোন কোন স্থান বিশেষতঃ দাবনা 
ও পার্থ, গ্ললা ও জিহ্বা স্ফীত হয়। ফুলা শ্থানটা বায়ু পূর্ণ বলিয়া 
বোধ হন্ধ ও টিপিলে চড় চড় করে। কুণগ্ন জন্তকে অন্য জন্ত 
স্পর্শ করিলে তাহারও এই পীড়া হইতে পারে। "মানুষে ম্পর্শ 
করিলে সাংঘাতিক কুদ্ধড়ী জন্মে । 
', গক্ক অনেক দিন অপরুষ্ট বা খাসশুন্য জমিতে চরিলে 
তাহার পর চরিবার উত্তম স্থান পাইলে সচরাচর এই রোগ 


হইয্া থাকে। বুদ্ধ অপেক্ষা যুবা পশুর রক্ত শীঘ্র বুদ্ধি পার, £ 


এজন্য অগ্প বয়স্ক গরুর এই রোগ অধিক হয়। রক্ত হঠাৎ 


খা হইলে দূষিত হইবার ন্তাবনা, এবং শরীরের কোমল " 
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মাংম শিথিল থাকে, এজন্য সেই স্থানের শিরা ক রক্ত 
নিঃস্ষত হন্ধ। যদি কোন গরু কৃশ অবস্থা হইতে হঠাৎ পষ্ট 
হইতে থাকে, তবে মেই গরুর এই রোগ প্রারই হইতে দেখা, 
ঘায়। বংসরের যে মজে দিবাভাগে গ্রীষ্ম এবং" রাত্রিকালে 
শীত হয়'সে সময় গরুকে ফণীকে রাখিলে এই .পীড়া হইতে 
পারে। আমাদের দেশের জলা ভূমিতে চরিলেও গরুর এই 
রোগ জন্মে। পালের মধ্যে একটী গরুর এই জর হইলে 
অন্য সকলেরও হইবার -সম্ভাবনা থাকে,। অতএব ইহ! 
খক্রামক বলিষ! জ্ঞান করিতে হইবে। 
লক্ষণ _সচরাচর হঠাৎ এই. রোগের লক্ষণ সমুদয় প্রকাশিত 
হয়। যেগরুকে সুস্থ সচ্ছন্দ দেখা যায়, ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে 
ম্লান ও আড়ষ্ট হইয়া পা নাড়িতে কষ্ট বোধ করে। কিছুক্ষণ 
পরে শরীরের কোন অঙ্গে যথা! দাঁরনা, পাশ্ব? গলা ও জিহ্বার 
নিষ্নতাগ ফুলিয়া উঠে, কখন কখন বুকে, পেটে এবং মজ্জাতেও 
খই রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ষের নীচে ফুল! 
: স্থান টিপিয়া ধরিলে বুজ বুজ করে ও তাহা বায়পূর্ণ বোধ হয়, 
এবং তাহাতে এক প্রকার ভাপ জন্মে। গলায় ও ফুসফুসে 
পীড়া হইলে খ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে। মজ্জাতে হইলে 
গরু অচেতন থাকে, পেট ও প্লীহাতে হইলে সেই সেই স্থানে 
_ বেদনার লক্ষণ দেখা যায়। পায়ের কোন স্থানে এই রোগ 
_ হইলে গরু প্রায় পা তুলিরা চলিতে পারে না, অবশেষে 
! . নিশ্চল ভাবে একই স্থানে দণাড়াইয়া থাকে। আক্রমণকালের, 
- অধ্যবহিত পরেই রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, এবং কুলা. 
* স্থান ষত্বর. আরও অধিক কুলিতে থাকে ও অল্পকাল মধ্যেই 
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পশুকে চলিতে অশক্ত করে। তখন খন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয়, 
কোত পাড়িতে থাকে, নাড়ী বেগে চলে, শীন্্র বল হ্রাস হইয়া 
মাইসে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর প্রাণ সংহার করে। 
এই রোগ ছুই ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। 

চিকিৎসা-ফুলা অধিক হইলে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট 
£ওয়ায় কূসফুস রক্তপূর্ণ জানা গেলে চিকিৎসার ফল হয় না। 
শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে গরুর এই রোগ হইয়াছে 
জানিতে পারা যায়, তৎক্ষণাৎ মিনার তৈল ১ পোয়া, গন্ধকের 
গুড়া আধ পোয়া, শুঠের গুড়া ১০ পোয়া আধ সের তপ্ত 
মাড়ের সঙ্গে গরুকে খাওয়াইয়া দিবে । অথবা লবণ দেড় ছটাক, 
মুসব্বর ১।০. তোলা, গন্ধকের শু ড়। ৫ তোলা খাণয়াইবে। 

শুঠের গুঁড়া] ২।* তোলা, গুড় আধ পোয়া, তগুজল ১ 
সের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। যতক্ষণ দাস্ত হইতে 
আরত্ত হয় ততক্ষণ ৮1১৯ ঘণ্টা অন্তর এই ওঁষধ দিতে থাকিবে। 
এতছ্যতীত মদ্য ১ ছটাক, কপূর ॥* আনা, এক পোয়া ভাতের 
মণ্ডের সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া ছ্‌ই ঘণ্টা অন্তর এক একবার 
ধাইতে দিবে। | | 

কেহ কেহ এই রোগ্নে রক্তমোক্ষণ করিবার পরামূর্ণ দেন, 
কিন্ত সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সর্বত্র সমান ফল- 
লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে রক্ত অতি শীঘ্ত দুষিত 
হইয়া কৃষ্ণবর্থ ও চট টে হ্ইয়া যায়, শিরা কাটিলেও বাহির 
হয় না, এজন্য রোগের অতি প্রথমাবস্থায় রক্তমোন্মপ না 
করিলে পরে করা যাইতে পারে না। 


২৪ গুঁছস্থ'জীবন । 


পশুটীকে তরের ভিতর রাখিয়। সামান্য লবণের সহিত 
উত্তম পরিষ্কার জল খাইতে দিবে .. 

পালের একটী গোকুর রোগ হইলে অপর সকলের হইবার 
সম্ভাবনা, অতএব তাহাদিগকে ষাহাতে আক্রমণ্ণ করিতে না 
পারে ভক্জন্য অন্তান্ত গোরুকে লবণ আধ পোয়া গন্ধকের 
গুড়া দেড় ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১* তোলা, গুড় দেড় ছটাক, 
পরম জল ২ সের ভাল করিয়া মিশীইবে, তাহার পর সেই 
দল শ্লীতল হইলে একট সোরা মিশ্রিত করিদ্বা খাঁওয়াইবে। 
গালের সুস্থ গোকর্ুগুলিকে কেবল শ্বাস দিবে এবং সর্নদা 
ঘাহাতে রক্ত চলাচল হয় এজন্ঠ তাহাদিগকে ফিরাইরা! ঘুরাইয়া 
লইয়া বেড়াইতে হইবে। কুগ্র পশুর চিকিৎসা করা অপেক্ষা 
ই রোগ যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্তব্য । 
ষেস্থানে বা যে গোরুর এই পীড়া হঙ্ক সেই স্থান বা সেই 
গোরুর নিকট হইতে সুস্থ গোঁরুগুলিরে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত । 

মেষেরও এই রোগ হইয়া থাকে। তাহার চিকিৎসাপ্রণালী 
একই প্রকার, কেবল মাত্র মাত্রীর পরিমাণ অল্প দিতে হয়। 


_. তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 
স্থানিক পীড়া 


. এ ফুসছুসে র ্র্াহ--এই রোগ কুদ্কুম ও বক্ষাবরক বিল্লিতে 
হুইক্! থাকে এবং সংক্রামক মধ্যে পরিগণিত ] সঞ্চারের পর 


স্থানিক গড়া রি টা 


একমাস সবধি টারি মানের; মধ্যে প্রকাশিত; হগ্ক। (সংক্কাফঃ 

ফত্ৃহ ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে ।, 
রি লক্ষন_গোচিকিতসকেরা ফুসফুসের উপর কাণ রাধিকা ও. 
টোকা মারি রোগের লক্ষণ জানিতে পারেন। তভিন্ন পণ্ুটী 
স্বভাবিক অপেক্ষা সুস্থ এবং কখন কধন পুষ্ট দেখায়, তাহার 
কিয়দ্দিন পরে গোর কাপিতে থাকে, নাড়ী বেগবতী, মুখ গরম, 
ওঠ শপ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় শুষ্ক কাশি, অরুচি এব ছুগ্ধ- 
বন্তী গাভীর এই পীড়া হইলে দগ্ধ কমিয়া যায়। অরের লক্ষণ 
দেখা যায়, গা শিহরিয়া উঠে, শ্রেম্মক বিশ্লি কুঞ্চিত হয়, শ্বাসে: 
গন্ধ বাহির হয়, কষ্টে বন বন, শ্বাস পড়ে, নাড়ী প্রতি মিনিটে 
৮০ হইতে ১০০ বার র্ধ্যস্ত চলিতে. থাকে, পরে অতি ক্ষীণ 
হয়, নাকের ছিদ্র বড় ফাঁক হয়, দাড়াইবার সময় হাটু বাকিরা! 
ধায়, শয়ন করিবার সময চিৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করে, বে 
দিকের কুসুসে পীড়ার আক্রমণ হয় তাহার অপর দিক চাপিয়া 
শয়ন করে । কখন কখন চক্ষু ও নামিকায় অল্পে অল্পে, পিঁচুঈ 
পড়ে, পা, শিৎ ও চর্ম, শীতল হইরা উঠে, পরে আস্তে আস্তে 
শ্বন দঘ্বন কাশিতে, খাকে, চন অতিশয় শুল্ক হয় এবং ক্রমে 

তাহার অস্থি মাত্র সার হইয়া গাড়ে 
 পীজরের "হাড়ের মধ্যম্থলে 'অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে লাগে, 

র গোক্ষ গৌ গো করেও কৌত পাড়ে। রোগের শেষাবস্থায় 
উদরাময়, হয়। এই রোগে সর্বদাই অক্প বা অধিক জর থাকে, 

জর কমিয়া, গেলে ক্ধা বাড়ে, কিন্তু আহার করিলে (অজ 
হইয়া কাশি, বৃদ্ধি করে। ক্রমে বুক ভার ডে থীঁকে, ও 
চৃহিকে: শ্বাস ফেলিতে অর্থ হইয়া মারা, যায়, ্ব আরভা- 


সি 
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ছে ছয় মাস: কাল পর্থয্ এই রোগ থাকিতে দেখা দয়াছে। 
চিকিতসা- গোর, কুপন হইলে তাহাকে হত পূর্বক; খবরে 
বিয়া শুশ্যা করিতে হুইবে।, সেই, ঘ্বরে ধাহাতে: অধিক 
| দিল বায প্রবেশ: করে. জাহার হন্দর ব্যবা হা. কার, 
ভাতের মাড় ও. "পার. জল বে দেওয়া | উচি। 
_বিচালি বা অন্য প্রকার শুক ঘাস দেওয়া বিধি নহে। .. 
জর হইগ্রা: নাড়ী: বেগবতী হইলে. কপূর &৭ আনা, 
সো «* আনা, ধুতুরার বীজ রণ প* আনা ও মদ্য আধ ছটাক 
ভাতের পাতলা মাড় আধসেরের অহিত খাওয়াইতে হইবে 
পেট অটিরা 1 গেলে হীরাকসের গুঁড়া 1%5 আনা, চিরাতার 
গু ড়া ১০ তোলা আধ দের ভ ভাতের ষাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে 
শ্বাস ফেলিতে: অধিক কষ্ট হইলে, তপ্ত জলে ফাঁনেল 
কিন্তা কম্বল ভিজাইয়া ১৫ মিনিটের অধিক, ও 9 মিনিটের 
অনধিক কাল থেক দিবে ) কিন্ত যে. স্থানে সেক: দিবে সেই 
স্থানে ঠাণ্ডা বাতা সূ না লান্নে একূপ আবধানতা লইবে। সেক 
দ্রিঝার পর শুকান বস্ত্র দ্বারা সেই. স্থান ভাল করিয়া সুছিয়া 
সরিষার তৈল ৪ ভাগ, তার্চিন তৈল, ২. ভাগ উর মিশ্রিত 
: করিয়া মালিশ করিবে। 2 1 
রা . গেট, অ াটিবার লক্ষণ দেখিলে মধিবা দেড় গোয়া, 
৪. মের এক স্বন্টা সিদ্ধ, করিয়া জুড়াইলে কাপড়ে ছা 
স্তীন্তা করিয়া লইবে, এব, তাহাতে এক. ছটাক গুড়ও, এক, 
ছটা লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ বার খাওয়াই ১ 
নন মাড়. এক' সেরে 








নিক না ৭ 


সহিত্ব এক ছটাক মদ্য মিশ্রিত | করিয়া দিনে বর ৃ 
খাইতে দিবে। ৮057 ৫ রর 
*. এই. রোগ: হছে মুক্ত হওয়ার অস্তাবনা, তি থাকে 
না। কদাচিৎ দেখিভে সস্থবোধ হইলেও শরীর গতিক চির- | 
কাল ছব্বল থাকিবে। ০ 8 
_পগ্রলা ফুলা ও. গলার ঘা-এ রোটা ; বড়ই, সং বাতিক: 
এবং সংক্রামক | এক প্রকার র বিষ, হইতেই ইহার উপতি 
হই থাকে। ০ 
ষে প্রি থাকে তাহা, ভি উঠে স্ব হইতে লান পড়ে . 
জিহ্বা ও মুখের পশ্চান্তাগ ছুলিরা' উঠে, টেক গিলিতে ও শ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট হয়! “নাকের. ছিদ্র ও চক্ষের পাতার পরদ1 লাল 
হইয়া উঠে | ক্রমে, তং সকল উপসর্গই, বৃদ্ধি পায় ।গলা খড় ঘড় 
করে, শ্বাসে। ড় নব হয়, জিজ্বা সুখের বাহিরে সুলিয়া, পড়ে 
ও কাল ক্ষত যুক্ত হয়, স্থানে স্থানে পু'জ ও. বাহির হয়, তই, 
রূপে অধিবক্ষণ। থাকিতে হয়. না, শীজই, মরিকা। খায়। এই 
রোগ উদ্ধী সংখ্যা তিন. দিন. 'ধাহক। শতকরা হী, গো 
এই রোগে বাঁচে কিনা অঙোহ। না 82 
. চিকিৎজা-এই (রোগ অতি শী বধ পায়, এজন রর ৃ 
চিকিৎসার ব্যর্থ করিতে ও হই? বো যখন, গরুর আহার 
গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় 'দেখিবে, দেই সময়, পুর্াধ্যান়ে 
এ জোলাপের কথা! বলা হইয়াছে, । সেই ছোলাদ দিবে 
র ব্যবস্থা: করিতে হইবে, জন্য. কগ্ঠার 
চারিদিকে এ এক ₹ কানের মুল হইতে অন্ঠ- কানের মূল পর্য্যন্ত 
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ফেলার উপরিভাগে হই তিন ইঞ্চ স্থান ্যাপিক তিন, চারি 
বার লাল করিয়া লৌহ গোড়াইয়া দাগ দিবে এবং চোয়ালের 
নীচে ও মধ্য স্থানে, এক কানের মুল হুইতে অন্য কানের 
মূল: পর্যস্ত রূপে দাগ দিতে হুইবে। তাহার পর তেলা- 
পোকা ১ .ভাগ, মধিণীর তৈল, ৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ একত্র 
মর্দন করিয়া মালিশ করিবে। এই উষধ প্রস্তুত করিবার 
সময় অগ্রে মোম গালিয়া তাহাতে টা তৈল মিশাইবে 
পরে তেলাপোকা বাটিনা তাহাতে দিবে ।.. 3 
অথবা জয়পালের তৈল ১/* তোলা, সরিষার তৈল আধ 
পোয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে: | 
এই ছুই উষধে ব্রিষ্টারের কাজ করে। উহাদের 
প্রয়োগে যদি বিশেষ ২ ফল পাওয়া যায় তবে উনি জানিতে 
হইবে। ্‌ 

তদনস্তর ফট: কিরি 4০ আত্া, গুড় আধ পোয়া, হ জল আধ 
সের একত্র করিয়া মুখ ধুইয়া দিবে । -. | | 0. 

শশ্চাৎ, খুতবার বীজ চূর্ণ 1০ আনা, কর্ণর ধ* আনা 
ম্দ্য আধপোয়! ভাতের তপ্ত মাড়, এক, (সেরের সহিত 
খাওয়াইবে। সি | 
ষধ, খাওয়াইবার সময়. রে যত হতে হইবে 
বং উষধ. গলাধ্যকরণ করিতে গলায় না জাগে, কেন না 
বেদনা, ্বত্বে - গলায়, এষধ আটকাইলে শোকর বিলক্ষণ 
কষ্টের সম্ভাবনা, এমন কি হাতে গোর, ৃ 
পারে! টা ২৬: ৃ টড 

: শ্বাস বন্ধ দি 





রা রি যাইতে 
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অন কার মধ্যস্থলে গলার ননী চিরিয়া ধক করিয়া! দেন, 
. সেই ছিদ্র দিবা. গোরু শ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে পারে। 
। চিরিয়া দিবার পর ক্ষত স্থানে কর্পর ১ ভাগ, তারপিন 
ৰ তৈল কি ভাগ, মধিণার তৈল ৪ ভাগ মিশাইক্সা বীধিয়। দিতে 
। হইবে ] 
. *কঠিরোধ-এই রোগে আহারীয় গিলিতে কষ্ট বোধ 
ক্করে, কিম্বা একরারেই গিলিতে পারে না। 

কারণ--আহারুকালে খাদ্য . দ্রব্য গলার যে নলী দিয়! 
“পাকস্থলীতে যায়, তাহার পশ্চাৎ বা মধ্যভাগে কোন দ্রব্য 
আটকাইস্বা গেলে এই রোগ হইয়া খাঁকে। 

লক্ষণ _ই হাতে গোকু কাশি খাকে, মুখ দিয়া লাল 
পড়ে, জল খাইলে সেই জল নাক দিয়া বাহির হয়৷ 
গোরু অতি অস্থির হয়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়, 
স্ঘাড়ের মাং ংস্পেশী খে টচিতে. ও খিল ধরিতে থাকে, ত্বরায় 
আরোগ্য লাভ না করিলে পেট ফুলিয়া উঠে। 

চিকিৎসা--তিসির তৈল আধ পোয়া গরম করিয়া এক 
ছটাক মদ্য মিশাইবে, তাহার পর অতি সাবধানে যেই 
মিশ্রিত দ্রব্য খাইতে. দিবে | 

ইহাতে গ্ললর নলী ও. গলা আটকান ভুক্তদ্রব্য িচ্ছিন 
হইয়! উদরস্থ হইবে। | 

 আটকান দ্রব্য কষ্ঠান্ পশ্গ্াগে থাকিলে হাত ্ 


সরাইয়া দিতে হইবে। গলার নলীতে আটকাইয়! থুকিলে . 


উপরোক্ত ওষধ খাওয়াইয়া বাহিরে যে স্থান ফুলিয়া থাকিবে 


সেই ্ারটার চারিধার অঙ্ুলি ছারা বরে খীরে, টিপিয়া 


৩৮ স্হ্থজীবন। 


দিতে হইবে ' ভাহাতে খ্ঁ আটকান ব্য সম্পূর্ণ সরিয়া 
না গেলে আবার একটু মদ্য ও তৈল উপরিউক্ত পরি- 
মাণে সেরন করাইম্বা। অঙ্ুলি ছারা মর্দন করিবে « 

সিমলা-ইহার অপর নাষ পশ্চিমা। পাঁকস্বলী বাপ্প 
বা বায়ুতে ফাপ্িয়া উঠিলে এই রোগ জন্মে। 
কারণ--অনিয়মিভত আহার জন্য অর্থাৎ পুর্বে ফে, দ্রব্য 
নাখায় এমন দ্রব্য. খাইলে এই রোগ হইয্বা থাকে। গ্রীতঘ্মকালে 
-ভূপাভাবে ও তাহার পর বর্ধাকালে নরম শ্বাস ও বৃক্ষপল্পব ভক্ষণ 
করিলেও এই রোগ জন্মিতে পারে । পালের মধ্যে একটী 
গরুর এই. গীড়। হইলে অবশিষ্টগুলিরও হইতে পারে। 
কখন রখন কঠরোধ পীড়ার স্তাক পশ্চিমা বা সিমলা রোগ 
দেখা দেয়। 

লক্ষণ--পেটের বাম দিকের পশ্ানতাগ ফুলিয়া উঠেঅঙুলি 
দ্বার তাহার উপর টোকা মারিলে পাকস্থলীতে. বায়ু জমিয়া,. 
'আছে বলিয়া বোধ হর, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হত্ব, মাথা সোজা! 
'করিয়! বাখে, গৌ গে! শব্ষ করে, আড়ষ্ট হইয়া ক্ীড়ার__ 
 €বাধন্হয় যেন আর নড়িতে চড়িতে পারিবে না। শীঘ্র পেট 
আরও অধিক ফুলিতে থাকে, অন্তান্ত লক্ষণ ক্রমে অধিক হইতে 
স্সধিকতর হইয়া দেখা দেয়। পাকস্থলীতে“যে বায়ু জমিয়া 
_শবাকে তাহা বাহির করিয়া না দিলে পেট অতিশয় কুলিয়া গোরুকে 
. বড় কষ্ট দেয় এবং পণ্ড আর দড়াইতে পারে. না, নয যায়. 
" ও শ্াস রধ হইয়া মারা গড়ে .. | 
অনেক, সময়ে এই রোগ ভ্মক্রমে অন্য রোগের স্তাষ় 
. বোধ হয়। কখন কখন বিষ খাওয়ান বলিয়! সন্দেহ হইতে" 
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পারে; রোগ কঠিন হইলে গোরু এক হইতে তিন টা বাচিয়া | 
থাকে। ৰ 


' চিকিৎসা-মদ্য আধ পোয়া, শুঠের গুড়া ১ ছাটক, গোল, 
মরিচের*গু ড়া ১৩ তোলা! একত্র মিশ্রিত করিয়া আধ সের 
গরম জলের সহিত খাওইয়। দ্িবে। গোবৎসের এই গীড়া 
চুইলে এই ওধধ অর্ধ মাত্রায় দিতে হইবে। | 
. ওঁষধে ফললাভ হইলে পণ্ড অল্পকাল মধ্যেই টে'কুর 
তুলিতে আরস্ত ক্ষরিবে। যত ঢে'কুর ভূলিবে পেট ফাঁপা ও শ্বাস 
ফেলিবার কষ্ট তত কমিয়া যাইবে । 

যদি ষধে উপকার না দর্শে এবং শ্বাসের লক্ষণ দেখা যায় 
তবে গরুটীকে হ1 করাইয়া আন্দাজ দুই হাত লম্বা একটা নল 
গলার নলীর ভিতর দিয়া পাকস্থলী পর্য্স্ত প্রবেশ করাইয়া 
দিবে, এরূপ করিলে উদরের দূষিত লাল নলের ভিতর দিপা 
বাহির হইয়া যাইবে। নলটী এরপ দ্রব্যে প্রস্তত হইবে যেন 
ইচ্ছা মৃত কীকান যাইতে পারে। এমত চ্ছলে রবারের হই-. 
লেই ভাল হয়। কিন্ত খাহাদের নিকট নল না থাকে তাহারা 
কুগ্ন গরুর পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরতের সন্ধির মধ্যে বাম 
দিকের দাবনার উপরিভাগে শর পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরতের 
সন্ধি এবং কট্টিদেশের পাশের অস্থি হইতে সমান দূর ব্যাপিয়া, 
 খারাল ছুরি দ্বারা খে চা মারিয়া পাকন্ছলীর নিকট পধ্যত্ত বিধি 
দিয়া থাকে। ছিদ্রটা এমন বড় করিতে হুইবে যেন কনিষ্ঠ 
অঙ্কুলীর মত মোটা ৬ ইঞচ লক্ঘা বাশের চুক্দি একুটী *্তন্ধ্যে . 
প্রবেশ করান যাইতে পারে। তাহার পরে এ ছিদ্রের ভিতর. 
দিয়া বাঁশের চুক্গি প্রবিষ্ট. করাইয়া, দিলে গরু ত্বরাম্ধ কিকিৎ' 


৩২ রি .. শহস্থৃ- “জীবন | 


আরাম লাভ ফরিবে। ছুই ষণ্টাকাল ই চঙ্গি বসান থাকিবে। 
এচুঙ্গি পেটের ভিতর সমস্ত প্রবিষ্ট হইয়া না! যায় এজন্য 
চু্গির যে দিক বাহিরে থাকে তাহার অগ্রভাগের এক ইঞ্চ নিয়ে 
৩ইঞ্চ লম্বা একটা কাটা এড়ো করিয়া বান্ধিয়া দিতে হইবে। 
এই সময়ে.বিরেচক ওষধ দিবে। পথ্য অতি অল্প পরিমাণে 
কাচা ঘাস খাইতে দ্বিবে, কৰাচ অধিক দিবে না।, | 
পালের মধ্যে একটা পশুর এই রোগ হইলে অন্য গুলিকে 

কম করিয়া আহার দিয়া এই রোগের হাত হইতে মুক্ত করিবে। 

_ পেট ফীপা ও পেট আকড়ান--অত্যত্ত পাকা উনুখড় বা. 
খড়িকাটী মোটা শক্ত অথচ ছুপ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী 
কীপিয়া উঠে। কখন অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া একবারে 
অধিক পরিমাণে মুন্বাছ দ্রব্য খাইলে পেট ফাপির়া থাকে এবং 
একবারে অনেক শম্য খাইলেও এই রোগ জন্মে। আবার উপ- 
যুক্ত পরিমাণে জল খাইতে না পাইলেও এ রোগ হইয়া থাকে। 
কারণ -পাকস্থলী অধিক পূর্ণ হইলে প্রথমে তাহার কার্ধ্য 
শিথিলভাবে চলে, পরে ক্রমশঃ মাংমপেশীর আবরকের বামে 
 ফুলিয়া উঠিলে পাকস্থলী শক্তিবিহীন এবং অবশ হইয়া পড়ে । 
_ লক্ষণ-বাফু বা বাপ্প ছারা পাকস্থলী ফাপিয়া উঠাই 
সিমলা রোগের লক্ষণ । তজ্জন্ত কখন কখন, এই রোগকে 
সিমলা বলিয়া ভ্রম.অন্মে। কিন্ত এ রোগের লক্ষণ সকল 
সিমলা অপেক্ষা | ধীরে থীরে প্রকাশ পাইঙ্কা থাকে। ইহাতে পশু . 
: প্রথমে '্লান হয়, জাবর কাটে না, বামদিকের দাবনা, ক্রমে 
এুলিয়া উঠে, অঙ্গুলি দিয়া টোকা মারিলে বা টিপিলে সিলমা : 
, রোগে যেমন চ্টাপ ঢ্যাপে শব্দ হয় ইহাতে সেরূপ হয় না। 
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বুক আহারীর দ্রবো গাকছলী পর থাকায় শত হস এবং 
নরম মাটাতে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে অঙ্গুলি যেরূপ বিয়া যায়, 
*তেমনি টোল পড়া হয়। প্রায় এক টা মধ্যে লক্ষণ. সকল . 
বৃদ্ধি পায়, সহজে শ্বাস টানিতে না পারিয়া হাপাইয়া উঠে," 
বারশ্বার গে গে!শব করিতে থাকে, শয়ন করিতে হইলে 
পঞ্ড দক্ষিণ পাঙ্ছের উপর ভর দিয়া শয়ন করে, অধিকক্ষপ এ. 
- অবস্থায় থাকিতে পারে না, শুইয়া থাকিলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট 
হয় এজন্য দাড়াইয়া উঠে, কৌৎ পাড়ে, দীত কড়মড় করে, 
: মাড়ী অতি ক্ষীণ ও দুর্বল হয়, ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া 
যায়। এই রোগ একদিন হইতে তিন দিন থাকে রি 

চিকিৎসা -তুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে জমা! হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার উপর যাহাতে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতে, থাকে, এরপ 
প্রক্রিয়া কগি এতে হইবে এজন্য অবিলম্বে লবণ দেড় ছটাক, 
মুসব্বর (গরম জলে 'তালরূপে মিশ্রিত করিয়া) ১০ তোলা, 
মষিণার তৈল ছুই “ছটা শুঠের গুঁড়া ১, তোলা, মদ্য ১. 
ছটাক একত্র মিশ্রিত, করিয়া ছই সের গরম: জলের, সহিত: 
খাওয়াইবে। এই উধধ অত্যন্ত বিরেচক, এজন্য পূর্ণ বসবস্ক 
. গরুর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল জানিতে হইবে, 
অর্ধ বয়স্ক পশুর জন্য অর্ধেক মাত্রায় দিবে « এবৎ ₹ মেঘের পক্ষে 
ছয়ভাগগের এক ভাগ। 75 5 হি 
.... ২ ঘের গরম জলে সাবান ফেইস তাহাতে ড় সা 
| সরিষার তৈল, দিয়া ভাবরূপে মিশ্রিত, করিরে এবং ভ্ছারা 
৯৫. মিনিট . অন্তর পিচকারী দিতে..হইবে। তাহার পরে, 
গরুর বাদিকে মরিষার তৈল.৪. ভাগ, তার্দিধ তৈল ২ ভাগ” 








৪ 5 গহস্থ-জীবন বন 
একত্রে দন করিবে | ইহাতে দাত না. রি ূ 
উপর গরম জলে ফানেল (ভিজা মেক. দিবে ও এবং মু 
হি ছটাক, শু শুঁঠের ২ শুঁড়া ১1৭ তোলা, -গ্বোলমরিচের শুঁড়া' ১৭ 
তোলা, গুড় দেড় ছটাক, মধিণার, তল রা ছটাক উত্তমরূপে ও 
মিশ্রিত: করিয়া ১ 3; সরে গরম জলের মহিত তা ঘণ্টা অন্তর 
খাইতে দিবে। এইকপ: করিতে করিতে ২০ ষ্টার মধোও 
ঘি জোলাপ না খোজে তবে জন্বপালের বীজচ্ণ ০. আনা, 
লবণ ৬০ ছটাক; একজে খাওয়াইবে, কিন্তু "পিচ কারী, দেওয়া 
বন্ধ না হয়। পশু নান ও. অচেতন হইবার চি দিখিলে 
মধিণার তৈল বাদে উপরোক্ত মতে সুরা, শাঠেরগু ডা,গোল' 
মরিচের শুঁড়া, গুড় একত্র করিয়া খাওয়াইবে। এই সময় 
তন বা তিঙি মর পাতলা খড় যত ইচ্ছা! খাইতে দি দিবে। 
দাস্ত আরস্ত হইলে রোগের যাবতীয়, লক্ষণ কমিয়া যাইবে |. 
তাহার পর কয়েক দিন কেবল: মাত্র; তিসির "মাড় কিবা 5. 
ছটাক লবপের সহিত ভূসির জাব. খাইতে; দিবে এবং অক্স 
করিরা কাচা, মাও খাওয়াইতে পার কিন্ত; আবধান যেন. 
উজ পথ্য, কৌন মতে: পরিমিত নাহ. 58 
, প্রজ্জাবের গীড়া-এই রোগের অপর নাম তু মুত্র: বুক্ত 
ৃ দোষে. এই.রোগ_ জন্লিয়া থাকে। ভুক্ত ব্য ডান রূপে পরি- 1 
পাকনা হইবে দূষিত র রক্ত জিয়া: এইবে -হইরাখাকে। 
ইহা, ক ক পশ্ত, ক্ষীণ ও ছুর্দল হুইরা পড়ে, জ্রমে, আসছি চন 
সার হয়। ছাগ্নন্ মা দির এই ব্যাধি হইতে, দেখা যায়। 
'জল সঞ্চিত ভূমির ত্ণাদি। ভোজন এই রোগের অন্যতম কারণ ). 
কপূর কারণ ঘোলা জল পান ।.. "৮ | | 








্থানিক পীড়া। ৩ 


| য়স্থিনী গাভীর “ছু রা যায় .গা শিহরিতে: 
. থাকে; চর ক গু হযিজা বর্ণ ধারণ ক রে  পষ্টদেশ কুঁজ. হয়, 
পাল ছাড়িয়া একা অন্য দিকে যায়, প্রথম পাতলা, মল নির্গত 
হয়, পরে একবারে দবাস্ত বন্ধ: হইয়া; থাকে, দাবনা বসিয়া যায়, 
পণ্ড দুর্বল, হয়, চক্ষু, বসিয়া যায়; সধ কাপ, গু পা ঠাণ্ডা হব, 
পরিশেষে উদ্ধানশিবিহীন হইয়া মারা 1 গড়ে। বা রোগ. 
| ৬ দিন, হইতে ২ ২৫ দিন, পর্য্যন্ত থাকে 1 রি 
..চিকিৎসা_ _প্রথমাবস্থায় : লবণ. 19০. ছটাক, মুসবর ২ সৎ 
কালা, গন্ধকের শঁড়া ৫. তোলা, শু'টের, গুড়া, .২|১ তোলা 
গুড 9০ ছটাক, গরম জল, ৯. সের একত্র করিয়া জোলাপ দিবে। 
দাস রিদ্ধা হইলে, শুঠের ২ খ ড়া ১1০: তোলা, চিরাতার খড়া 
না ভোলা, গোলমরিচের ওঁড়া /* তোলা, যমানির শুড়া 
1০ তোলা, লবধ /%: ছটাক, সমস্ত দ্রব্যের ঘত ওজন তাহার 
সিকি ভাগ গুড় গরম, মাড়ের সহিত খাওয়াইবে । যদি প্রথম 
প্বার জোলাপগ দিলে দাস্ত নাহক্ব তবে রা মাত্রায় আর. গরু. : 
| বার উপরোক্ত ও ওঁবধ, খাওয়াইবে। ূ্‌ ০ 
পধ্য-ভাল, তিমির, বা, ভাতের, মাড়, ও: ুষত্ ক কাচা" 
নরয় ঘাস, দেওয়া যাইতে পাঁরে।' ভাল মাড়ের সঙ্গে গেড় 
ছটাক, শুড়, ও. 25. কী ও প্রতি দিন ২ চা বার - 
দিতে হইবে... 1, 2১ 25 
. উদরামক-এই. যোগে ক্ষন, ঘন দাত, ই থাকে, : কখন, 
কথন পাকস্থলীর প্রাহ অনুভূত: হয়, কদর্য খাদ বিষম 
. গাছ গাছড়া, | কিনা খোলা জল খাইলে এই রোগ-জন্মেো ফুস-. 
শুসের প্রদাহ, ও অন্যান্য, রাজজন্ত. রোগের উরমীবন্থায় এই: 

















চিত. হস রন ॥. 


রঃ রোগের উপ হই থাকে! দত পর, অথবা তত 
: গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িলে এই রোগ জম্মিতে পারে, কখন'কখম: 
রৌদ্রের উত্তাপ হইতে; 'জন্মিয়া থাকে। প্রথম; র্ধা পর রি 
নূতন দ্বাস জন্মে ই খাস খাইলেও গবাদির উদরাময হয়।.... 
(লক্ষণ -বারস্বার বাছুসহিত অ্বলবহ দাত হয়, রোমস্থানে 
. নিবৃত্তি জন্মে এবং পরস্থিণী গাভীর হুদ্ধের অঙ্সতা. হ্ইয়া, 
| থাকে | কথন কখন গোবরের সঙ্গে রক্তের ছিটাও দেখো খায় 1 
 চিকিৎমা-নিত্য যে স্থানের খাস জল খই থাকে সে স্থান, 
পরিবর্তন করিতে হইবে। : পরে. চাখড়ির খু ড়াড* তোলা. 
পলাশ গঁদ ॥*আনা, আফিম 19০ আনা, চিরাতার ুঁ়া ১. 
তোলা উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া 7০ ছাটাক সরাপ দিয় মাধিকে, - 
এবং ১ সের ভাতের মাড়ের অঙ্কে মিশাইয়া থাওয়াইৰে 1. 
পেটে বেদনা ধরিলে া মল নি্গমনের. সময় .বেগাধিকা 
জগিলে ঁ ওর সঙ্গে ৭. আনা ওজনে আকিজ দিতে 
পা কঠিন হইলে পথ্যসগরূপ ভাতের, মাড় ক্স কৃষি 
্ জাব দিতে হইবে । রঃ  ওষধে উপকার না দর্িলে চা খড়ির খড়া 
:.৮ ছটাক, খয়েরের গড়া ২5 তোলা, শটে ্ ড়া বং (তোল, 
. আছি 1০ আনা, সরাপ /০. ছটাক, জল 39৯. গোরা একত্র 
 মিশাইসাখাওয়াইবে। উত্তমরপ স্বাস্থ্য লীভ. করিলে: দিন; 
কতক: জল খাইতে না দিয়া ভাত-তিসি ও সরদার মাড় একত্র 
" করিয়া মেবন,  ক্রাইবে। আরোগ্য লাভের পর" গত কশ ও 
রর র্ধাল হই যা. প্রড়ি?ে লে হী়াকশের গড়া ১ মি তোলা আধ সের 
ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাইতে দিবে... 

















স্থানিক পাড়া। এ রি | ৩৭: 


বহুদিনের পুরাতন রঙীড়া হইলে সফেদা ০, আনা, চ। ধড়ির 
'শুঁড়া"২।০ তোলা, আফিঙ্গ দ* তোলা, ভাতের মাড় %* 
'ছুটাকের সহিত খাওয়ান বিধি। 
_.. ব্ক্জামাধায়--এই রোগে গোবরের সহিত আম, রজ, পু 
নির্গত হইয়া থাকে । 
 করাণ-উদরাময়ের পর জনন উদ্ভেজনাপ্রযুক্ত জিয়া 
থাকে। অথবা কদর্ঘ্য ঘাস, বিষাক্ত উদ্ভিদ, ঘোলা জল খাইলে 
কিম্বা গ্রীপ্মকাঁলের ব্লাত্রিতে খোল! বাতাসের শীতলতা শরীরে 
লাগিলে ও জলাভূমিতে থাকিলে রক্তামাশায় জন্মে । 

 লক্ষণ_কম্প দিয়া জর হয়, বারম্বার দাস্ত হয়, জলব্ৎ 
মলের সঙ্গে রক্ত ও আম মিখিত থাকে। এ আম ডিমের 
ভিতরের লালার মতু। 

চিকিৎসাগরম জলে ফানেল বা কম্বল ভিজাইয়! পেটে 
সেক দিবে, অথবা! লৌহ পে নাইয়া পেটে দাগ" দিতে হইবে। 
"মল নির্গমনের বেগ অধিক হইলে কটীদেশ বেষ্টন করিষা 
একগাছি ঘড়ি দিয়া বাঁধিবে ও মধ্যে মধ্যে ভাতের মাড় ১ সের, 
আফিঙ্গ ॥* আনা, ভালবর্পে মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী - 
দিবে। ছুই একদিন ভেদ বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহাতে 
পরিষ্কার হইয়া দাস্ত হয়, তাহার জন্য ধুতুরার বীজ চূর্ণ 1%* " 
আনা, কপূর ৪০ -আন1, মদ %০ ছটাক, একসের গরম মাড়ের 
সঙ্গে খাওয়াইবে। 

 ভিজির মাড় অর্ধেক, তাতের মাড় অর্দেক ও লই কিদ্ধ : র 
করিয়া খাইতে দিবে। | | 


রি 


নে রে গৃহ শীবন। | 


২৪০ তোলা, আফিক্গ « « আনা ঘন মাড়ের সঙ্গে দিন, ২ বার 
খাওয়াইতে হইবে। এই সময়ে তিসি ও ভাতের মাড় সমান 
ভাগে মিশাইয়া খাইতে দিবে, এবং কচি নৃতন ঘাস ও অন্যান্য 
টাটকা দ্রর্য বিশেষ উপকারী । ৬ 

এই রোগে পশুকে শুন্ক, উচ্চ ছায়াযুক্ত অথচ বাতাস যায় 
এমন জায়গায় রাখিবে। রাত্রিতে শীত হইলে কম্বল দিয়া 
গরুর গ! ঢাকিয়া দিতে হইবে। | 
কমিরোগ- নিম ও জলাবৃত ভূমিতে চরিলে গোরুর এই 
রোগ জন্মে। ১ 
লক্ষণ-পণ্ড এই রোগে আক্রান্ত হইলে ক্রমশঃ কৃশ হয়, 
দ্াবনায় বা তাহার ছুই দিকের পাঁজরায় হাত দিয়া চাপিয়া 
| য় চামড়ার ভিতর, যেন বজ বজ শব করে। প্রথমে চর 
বিকৃত হইয়া অত্যত্ত পাৎগুটে বর্ণ হয়। লোম এমন. আলগা 
হব টা টানিবা মাত্র খদিয়া আসিবে। কিছু দিন পরে চর্খ 
হুরিদ্রা বর্ণ ও তাহাতে কাল দাগডড়া দ্বাগড়া দাগ দেখা যাঁয়। ' 
থোপনার নীচে ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর তেজ কমিয়া যায়; পৃষ্ঠ দেশ 
বসিয়া পড়ে, পেট বড় হয়, অতিশয় তৃষ্ণা জনে, সর্দ্াদাই 
গেটের মত আহার করে, প্রারই কাশিতে থাকে । এই সকল 
"হইবার পরে উদ্দরাময় হয়, ক্রমশঃ দাস্ত বেশী হইতে হইতে 

_ অতিশয় শীর্ণ ও ছুর্ধল হইয়া! মারা যায়। | . 

চিকিৎসা__ যেস্থানে কটুঘাস না জন্মে ও উচ্চ সেই স্থানে 

০ চরাইবে, ও বেস্থানে রাখিলে রোদ বৃষ্টি না লাগে এমতম্থানে 
রাখিয়া লবণ &০. তোলা, ও হীরাকশের গুড়া ০ আনা একত্র 
" করিয়া প্রতিদ্বিন ছুইবার থাওয়াইতে হইবে। 


ৃ 


গথ্য-উচ্চ ভূমিতে শু ত্বাস, শস্য ও. ) খল এবং লবণ 
 মিশাম ভাতের মাঁড় খাইতে দিবে | 
কাশরোগ--শ্বাসনলী ও তাহার যে শাখা গুলি কুসকুমে 


প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহ! হইতেই 
. এই রোগের উৎপত্তি । 


_ কারণ- বাছুর ও মেষ চরিবার সময় ঘাসের সঙ্গে কিন্বা 
অন্য কোন প্রকারে হৃতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমির ডিম উদরের 
ভিতরে গ্রিয়। কৃমি জন্মে; সেই কৃমি শ্বাসনলীতে গেলে 
কাঁশরোগ উৎপন্ন হয়। যুবা ও বৃদ্ধ পগুদিগের গাত্রে গরমের 
পর. শীতল বাতাস লাগিলে সর্দি ও গলাফুলা রোগ হ্ইয় 
তাহ] কাশরূপে পরিণত হয়। 

লক্ষণ- প্রথমে শুকান কাশি ও গলার গর. গর. শব্ধ হয়, 


স্বাস ফাঁস করে ও গলার নীচে কান রাখিলে ফোঁস ফৌসানি 


শব শুনিতে পাওয়া যায় । শ্বাসনলীতে শ্মরেম্া পুর্ণ হওয়ায় 
গলা ঘড় ঘড় করে, কাশিলে নাকের ছিদ্র ও যুখ দিয় শ্লেম্মা 
ও কফ নির্গত হয়। চিকিৎসা না হইলে গোকু ক্রমশ কশ 
হইয়া মরিয়া যায়। ্‌ | 
চিকিৎসা-গলার নীচে সমুদীয় স্থানে লোহা পাড়াইয়া 
দাগ দেওয়! কর্তব্য, অথবা তেলাপোকা ১ ভাগ, মধিণার তৈল 
৬ ভাগ, মোম ঙ ভাগ একত্র করিয়! ব্রিষ্টার _ প্রস্তত করিয়া ' 


ক দেশে মালিশ করিয়া, দ্িবে। মনে রাখা উচিত যে, 


অগ্রে মোম গলাইয়্া মধিণার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিতে, 
হইবে; গীড়া কঠিন হইলে উভয় টির রা যাইতে 


পারে। 


1: _ শবৃহস্থ-জীবন | ক 


রঃ আর্পিন তৈল /* ছটাক, মধিণার তৈল ৬৭ চিন ভালরূগে 
|  মিশাইয়া এক সের গরম মাড়ের সন্জে এ৩দ্দিন অন্তর 'খাও- 
স্বাইতে হইবে, এবং যেখানে নির্ল বায়ু সঞ্চালিত, হয় 
এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে গোরুকে রাখিয়া চিকিৎসা 
করিতে হইবে। 


হীরাকশের গুঁড়া 19, আনা, চিরাতার গুঁড়া (দা 


ভাতের, তিমির কিন্বা ভূষির মাড় আধ সেরের সঙ্গে মিশাইয়া 
দিন ছুই বার খাইতে দিবে। রাত্রিতে শীত হইলে ভাল শুকান 
বিচালী বিছ্াইয়া তাহার উপর পণ্ডকে কন্বন ঢাকা দিয়া রাখিতে 
হইবে। 


রোগের "লক্ষণ সমুদায় অন্তর না হইলে রিষ্টারের উপর 


সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল মমান ভাগে লইয়া দিন ছুইবার 
করিয়া মালিশ করিতে হইবে। ইহাতে রিষ্টারের শক্তি প্রবল 
থাকিবে | 


শ্বাসনলীতে সতাঁর মত হৃক্ষা হুপ্ম কীট জন্মিয়া বাছুর কিন্বা 
মেষশাবকের কাশির পীড়া হইলে বাছুরের জন্য তার্সিন তৈল: 


/* ছটাক ও মধিণার তৈল ৬/০ ছটাক একসের ভাতের মাড়ের 
সঙ্গে ২৩ দিন অন্তর খাইতে দিবে, আর মেষের জন্ত মধিণার 
তৈল “০ ছটাক ও ভার্ন গ তৈল * ভোলা মিশাইয় খাও- 
াইবে। 


এককালে অনেক পণ্ডর এই রোগ হইলে তাহাদিগকে 
কোন ঘেরা ঘরে রাখিয়া সেই ঘরে একটা লোহার হাতায় : 
মাগণ দিয়! আঁধ ঘণ্টা কাল গন্ধক পোড়াইবে। গদ্ধকের ধূমে 


ধণডগুলি যতক্ষণ না কাশে ততক্ষণ গদ্ধক পোড়াইবে। 


হ এসপি শশা 


স্থানিক পীঁড়া। 8১ 


বিষ থাওয়ান-কখন কখন গ্নোরুরা খাদ্য দ্রব্যের অঙ্গে 
হঠাং বিষ ভক্ষণ করে, কখন বা তাহাদিগকে বিষ ধাওয়াইলে 
তাহা মরিয়া যায়। আমাদের দেশের মুচিরা চামড়া বিক্র- 
য়ের লোভে গোরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারির! থাকে । গৃহান্থের : 
গোরু বাড়ীর বাহিরে বা মাঠে থাকিলে ু্মীতিরা দ্ৃত কিম্বা 
ময়দার সঙ্গে সে কো, হরিতাল, ধুতরা! ও কুচিলা প্রভৃতি ব্য 
কলাগাতার ভিতরে রাখিয়া গৌরুকে খাইতে দেয়, তাহাতেই 
তাহার! মরিয়া যায় | 

কখন কখন ভেরেগার গাছ ও বীজ এবং তৃণাতাবে কটু 
গাছ গাছড়া খাইয়াও মরিয়া গিয়া থাকে। 

লক্ষণ__বিষাক্ত দ্রব্য খাইলে গোরু কাপিতে থাকে, তলগেট 
বেদনা করিতে থাকে, পশ্চাতের পা ও শিং দিয়া পেটে গু তা 
মারে, বার বার পাঁজরের দিকে দৃষ্টি করে, মুখ দিয়া ফেণা বাহির 
হয়, অত্যন্ত. তৃষা! বোধ করে, খে চিতে থাকে, অনবরত দাস্ত 
হয়, তাহার সহিত রক্ত নির্থত হয় এবং ২। সি মধ্যে 
মরিয়া ষাঁয়। 

চিকিংসা-_-অধিক পরিমাণে বিষ খাওয়াইলে চিকিৎসা প্রা 
বিফল হয়। অল্প পরিমাণ বিষ খাঁওয়াইলে গন্ধকের গুড়া 
/*ছটাক, মধিনার তৈল ৭ ছটাক, ভাতের গরম মাড় ॥ সের 
খাওয়াইবে ) অথবা মষিণার তৈল এক পোয়া, গন্ধকের গুড়া ৪০ * 
ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১1, তোলা, ভাতের গরম মাড় ॥০ সেরের 
সহিত খাইতে দিবে । ইহাতে দাস্ত হইতে থাকিবে। চস 
মাড় অধিক করিয়া দেওয়া যাইতে গারিবে কিন্তু যতক্ণ বেদন] | 
নিবারণ কি দাস্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ জল দ্বিবে না। অল্প* 


৪২ গৃহস্থ-জীবন | 


কলাই সিদ্ধ করিষা। তাহার সঙ্গে ভূষির জাব দিতে হইবেছুই 
একদিন পরে কীচা খাস দেওয়া যাইতে পারে কিন্ত ঘাদ কোন 
মতে শক্ত না হয়। 


কৃষি অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
কৃষিপ্রবৃতি । 





রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিত্য পরাতে সন্ধ্যায় যখনই 
কপ হইতে অবসর গাইতেন আপন গবাদির ধত্ব লইতেন, সাব- " 
ধাণতার সহিত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, পগুগলি 
 ত্ীহার সংসারের অনেক উপকার সাধন করিত। গ্াতীগুলির 
_ যেদ্ুপ্ধ হইত, তাহাতে তীহার সংসারের পর্ধ্যাপ্ত হইয়া অনেক 
উদ্ধত থাকিত। পণুগুলি কেন, দংসারিক কোন .. কাজেই 
সাহার অযত্ব বা অনবধানতা ছিল ন1। চাকরিতে তাহার আত্ব 
অল্প হইলেও চেষ্টা বলে তিনি গ্রামমধ্যে একজন সম্পন্ন লোক 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সংসারের মস্ত জিনিস সর্বদা 
: ভীহার রে উপস্থিত থাকিত, অভাব কেমন হা তিনি জানি- | 
৬তেন না। 


ক্কষিপ্রবৃভি । 8৪৩. 


পশুপালন ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহশিয় কৃষিকাধ্যে বড় 
অস্থাবান ছিলেন। “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ঘ কৃষি কর্ন” 
খই গ্রহাবাক্যের সার্থকতা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। বড় 
মানুষ হইতে হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করা নিতান্ত আবশ্ঠক। 
অল্প আয়বান ব্যক্তির সংসার ধর্ম স্বন্দররূপে পালন পক্ষে 
কৃষ্কিম্্ব একটী প্রধান. সম্বল তাহা তিনি ষোলআন! রকমে 
জানিতেন। আহার্য্য ফল শস্যাদি অর্থ দিয়া ক্রয় করিলে 
নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্ত মেই সকল ভ্রব্য স্বয়ং 
যত্বে উৎপন্ন করিতে পারিলে সংসারের প্রভূত আনুকুল্য হয়, 
অথচ অত্যপ্স মাত্র ব্যয়সাঁপেক্ষ; সত্যবটে তাহাতে পরিশ্র- 
মের প্রয়োজন, কিন্ত উদ্যোগী না হইলে কোন ব্যক্তি লক্মীবান 
হইতে পারেন না। উদ্যোগী ব্যক্তি কখন নিস্ষল হয়েন না। 

পৃথিবীতে যেদিন হুইতে সভ্যতার কুত্রপাত, সেই দিল 
ইইতে কৃষিকার্য্ের আবশ্তকতা! মনুষ্ট জাতির মনে অনুভূত 
হইয়াছে । অসভ্য জাতির! যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদি ও মুগয়া- 
দ্বারা উদ্বর পোষণ করিয়া থাকে । এইবূপে কাল হরণ করিতে 
হইলে তাহাদিগকে নিত্য পরিশ্রম করিতে হয়, যে দিন ফলা- 
ম্বেষণ না করিবে, যে দিন মুগম্বায় বহির্গতি না হইবে, জে দিন 
তাহাদিগকে অনশ্বনে কালম্বাপন করিতে হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু শরীর ধারণে নিত্য শ্রম নিভাত্ত অসম্ভব দৈবাৎ 
একদিন শরীর অহুস্থ হইলে অনাহারে থাকিতে হইবে ইহা 
অল্প ছুঃখের কথা নহে। শুধু কষ্ট নয় এরূপে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করা কোন মতে হুখের নহে, ইহাতে নানান অহুবিধা। 
ধেদিন হইতে মানব জাতির মনে এই অন্থুবিধা বিষয়ক 


৪8 1 খৃহস্থজীবন। 


. জ্ঞান জন্নে, [ লেইলি হইতে তাহা দর করিবার জন্ত চেষ্টা 
হইতে থাকে। তখন ইহাতে কেবল মাত্র উপস্থিত অভাব 
পূরণ করিয়া তাহাদের মন সস্তোষ লাভ করিতে পারে না! ভবি; 
ব্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে ব্যাকুল হয়। অভাব স্ষ্টি করা মানব 
অনের স্বাভাবিক ধর্ম। অভাব হইতেই আকাক্রা, আকাজ্া 
জন্মিলেই তাহা পরিপুরণের চেষ্টা আগনা হইতেই করিতে 
হয়। সেই জক্ষে অনুসন্ধান চলিতে থাকে, এইরূপে ক্রমশ 
: মানবসমাজ উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়। , 

শস্য সংগ্রহের জন্তই কৃষিকার্যের প্রয়োজন । সর্ধাগ্রে 
জঠর জালা নিবারণের উপায় তবে সস্তা রক্ষার অন্যান্য 
আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না 
এমন সামগ্রী বে অত্যাবশ্যকীয় তাহাতে আর সদদেহ নাই। 
আমর! ষে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, 
শরীরের হুখ নাই, অন্ুখ নাই, হাহা ধাধা করিয়া এই সংসারে 
ঘুরিয়া বেড়াই, পরের মনযোগাইয়া দর্শটাকা উপার্জনের জন্য" 
আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করি, চোরে যে চুরি করে, দস্ট্য 
 নরহত্যা করে, শঠ প্রতারণা করে, মে কেবল একমুষ্টি অস্নের 
জন্য। এই ষে প্রাণ প্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ করিতে 
কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? কে না*ইহার জন্য দেহ ও মন 
উৎসর্গ করিতে অগ্রপর হয়? 

কিন্ত সভ্য সমাজে অর্থের সহিত সকল দ্রব্যেরই বিনিমত়্ 
“ চলে; অর্থ হইলে সংসারে কোন জিনিষের অভাব থাকেনা । 
বিনিময় কার্য সৌকাধ্যার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধাজনক ও অত্যন্ত 
: প্রয়োজনীয় বটে, কিন্ত আজি কালি জীবনের নিতান্ত, 


কষিপ্ররতি ] ৪৫ 


চিনি দ্রব্য ধন্যাদি মহাঁধনের অপেক্ষা প্রয়োজন- 
সাধক" অর্থের আদর অধিক হইয়াছে। তাহার একমাত্র 
কারণ* সত্যতার একঘেয়ে উন্নতি, এবং সেই উন্নতির জন্য 
বলবতী পিঞ্ধাসান্ধতা। তাই আমাদের দেশের লোক আজি 
কালি সভ্যতার অভিমানে ঘোর অভিমানী। তাই আমাদের 
পিতা পিতামহের অতি সাধের “পাছুড়ি” আমাদের বিছানায়, 
পরিবার মটাবালাম লেপ. বালিশে, গুবাক, ছত্র রাখালের 
মাথায়, রাজদরবারে যাইবার চ্ব চটীকা বাড়ীর ব্যবহারে, 
হোমের হবি অন্ন ব্যঞ্জনে, তাই আমর! পরপদ্তায় মাঁথায় বহিয়া 
“সরকার বাবু'--কৃষি ব্যবসায়ে চাসা নহি । তাই আমাদের 
পাড়া গ্রামের ধান্যক্ষেত্র গোঁচারনের মাঠ, কৃষক সহরের কল 
কারখানায় দড়িকাটে, তত বোনে, নলি পাঁকায়) আর পাড়া 
গ্রামের বড় মানুষ টাকা দরিয়া চাউল কেনেন। তাই আমরা 
অনাবুষ্টির বৎসরে আধ পেটা খাই, অন্নের জন্য কীদিয়া 
'্যাকুল, অনাহারে প্রাণ হারাই । বাবু হইব, সহরে থাকিব, 
নগদ টাকার মুখ দেখিব সকলের ইচ্ছা কিন্ত অবোধ আমরা 
ভাবিয়া দেখি নাই কাহার জন্য টাকার আদর! টাকা খাইয়া 
পেট ভরে না, টাকা পরিয়া অন্গ ঢাঁকে না। সত্যবটে “কড়িতে 
বাঘের দুগ্ধ মিলে?” কিন্ত বাথের ছুষ্ধ অসম হইলে কোথায় 
মিলিবে ? | 
সকলেই যদি বাঁবু হইবার জন্য লালায়িত হইলাম, কী 
যদি কৃষিক্ষেত্ে বিষূঁ্ধি নিক্ষেপ করিলাম, তবে আর দ্রেশের 
দুর্তি কিরূপে ঘুচিবে, কিসে আর দেশের লক্ষ্মী শ্রী হইবে ! 
গুষলমানদিগের রাজতৃকালেও আমাদিগের দেশে কৃষিকার্যের 


৪৬... গৃহস্জীবন। 


এতটা চুরাবস্থা ছিল,নণ, সে সময়ে দাসত্বের এত আদর ছিঙ্স 
না, দেশের অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ 
করিত, অন্য উপায় ছিল না। দেশের শ্রকত ধন শস্যার্ধ 
প্রচুর জন্মিত, ব্যয়বাদে যাহা থাকিত তাহাও স্ুপ্রচুর। টাকা 
পয়সা এত অধিক ছিল না। এই জন্তই স্মত্ত দ্রব্য শস্ত 
ছিল। বাঁণিজ্যকুশল ইংরেজ জাতি টাকা পয়সা দেখাইয়া 
দেশের প্রকৃত ধন গ্রহণে লাভবান হইতে লাগিলেন। তখন 
আমাদের প্রকৃত ধনের কাঙ্গাল না হইলেও টাকার কাঙ্গাল 
ছিল। ইংরেজ বণিককে শস্যাঁদি বিক্রয়ে টাঁকা, তীহাঁদের 
চাক্করীতে টাক দেখিয়া দেশের, লোক টাকার দিকে ঝুঁকিয় 
পড়িল। এখন আর দেশে চাসী খুজিয়া পাওয়া যাঁয় না, ফসল 
জন্মেনা, দেশ রক্ষা তার হুইয়! উঠিয়াছে। দেশের লোকের 
একঘেয়ে প্রবৃত্তির দোঁষেই এই মহান অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা 
না হইলে আমাদের দেশের লোক যদি প্রকৃত গুগগ্রাহী হইত, 
তাহা হইলে কৃষিকার্যের এতটা দুর্দশা শ্বটিত না। ইংলগ্* 
প্রভৃতি হুসভ্য দেশে কৃষিকারধ্যের বিলক্ষণ আদর আছে। সে 
দেশের অধিকাৎশ কৃষকই বিদ্বান ও জ্ঞানবান। বিদ্যার প্রকৃত 
মাহাত্ম কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে । তুশিক্ষিত হইয়া যে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই সকল কাম হইতে পারা যায়। 
মে দেশের কষক অপনাকে চাকর অপেক্ষা চাঁসী বলিয়া পরি- 
চয় দ্বিতে গৌরব বোধ করেন। তাহার! কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ 
ধনবান হইয়া সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাঁত করেন। | 
আমাদের দেশের প্রাচীন মুণি খষিরাও কষিকাধ্যের 
ব্থেষ্ট সমাদর করিতেন। তাহারা স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ ও আগঃ 
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নাপন আশ্রমে টিটি উৎপন্ন করিতেন। বচিত্র তীর্থ- 
স্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মহারাজ কুক স্বহস্তে চাস 


কুরিতেন। প্রাচীন ভারতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। 
ভারতের মুদ্তিকাঁ অতিশর উর্ধর1; এখানকার মৃত্তিকায় বীজ 


নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অস্ক্রিত হইয়া বৃক্ষ লতিকাদি উৎপন্ন 
করে। এজপ্য বিদেশীয়রা ভারতভূমিকে অমস্ত পৃথিবীর 
উদ্যান বলিয়। বর্ণন করেন। ভারতীয় :অধ্যগণ ভারতের 
সেই ঈশ্বরদত্তা শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিতেন, 
কষিকাধ্যেকে তাহারা ম্বুণা করিয়৷ চাসার কাজ বলিয়া! উপেক্ষ 
করিতেন না, তাহাদের উদ্যমেই ভারতভূমির স্বর্ণপ্রসবিনী নাম 
বজায় হইয়া ছিল। : 

অন্নৎ প্রাণ! বলঞ্ান্ন মন্্ৎ সর্ববনার্থ সাধকৎ 

দেবাহর মনুষ্যাশ্চ সব্ষে চান্নোগজীবিনঃ ॥ 

অন্নস্ত ধান্যসম্ভৃতৎ ধান্যৎ কৃষ্য বিনা ন চ। 

 তন্মাৎ সর্ব পরিত্যজ্য কষিৎ যত্ন কারয়েৎ ॥ 

কৃষিধরন্য। কৃষিন্দেধ্যা জন্তনাং জীবনৎ কষিঃ 1 
.- হিৎ্সাি দোবহুক্তোহপি মুচ্য২তিখি পুজনাৎ॥ 
_. অন্ন প্রাণের বল, সর্ববার্থ সাধক, দেবাহুর মনুষ্য সকলেই 
অন্নোপজীবী । অন্ন ধান হইতে উতপন্ন হয়; ধান্য কৃষিকার্ধ্য 
আগা জন্মেনা, এজন্য সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া যত 
কৃষিকার্ধ্য করিবে। | 

কৃষি জন্তর জীবনস্বরূপ। হিৎসাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিও অতিথি 

ৃজ্াদ্ধারা পাপমুক্ত হর! থাকে । আমাদিগের প্রাচীন+আর্ধ্যগণ 
কৃষি কার্যের এতাধিক সম্মান করিতেন, কিন্ত আধুনিক আর্য 
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(সন্তানগণের প্রন্ান্ত অন্যরপ। তাহার এই মহা কল্যান- 
কারিণী কৃষির প্রতি হতাদর প্রদর্শন করিয়া আপনারদিগকে 
সুখী ও সচ্ছন্দ মনে | করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি 
আছে। 
আমাদের দেশের সভ্যতাভিমানী দি রা বিলাস" 
প্রিয় হইয়া উঠিলাছেন যে, পৃথিবীতে এমন অপকন্্ম নাই থে, 
বিলামবারনা চরিতার্থতার জন্য তাহারা তাহা করিতে কুঠিত 
হয়েন। তীহাদের সথের বাগান আছে, তাহাতে ফুল ফুটা- 
ইবার জন্য নানাজাতীয়. বৃক্ষলতাদদির আবাদ করা হত, কিন্ত 
প্রাণের প্রাণ অন্নগর্ত ধান্য জন্মিতে দিলে বাগানের বাহার যাইবে, 
অতএব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সৌভাগ্যের বিষয় বিলাস- 
চ্ছলে বাবুদের বাগানে আজিকালি নিচু, পীঢ, গোলাপজামাদি 
ফলকর বৃক্ষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে পরম লাভের বিষয় । তাহা 
ইতরজী রুচির অনুকরণ উদ্দেশে, প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নহে। 
তাই আমাদের দেশবাসীদের কেহ কেহ নীলের চাস করেন,' 
চাবাগানের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন। শস্যের ব্যয়সায়ে 
ইংরেজ বিশেষ লাভবান হইতেছেন, এজন্য এদেশে তাহাদের 
কেহ ধান্যাদির আবাদ করিতেছেন না, তাই আমাদের দেশের 
নাহি এখনও দেদিকে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু 
রাহিংলগডে গিয়া ইংরেজের কৃষিপ্ররৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
জা আমসিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই কৃষিকার্যের মর্ম 
ঈাছেন। তাহাহইলে কি হয়, তাহাদের অর্থাভাব, দেশের 
ধনবান লোকের কষ জন তাহা অবগত আছেন? ছুই একজন 
খাকিলেও তাহারা তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। 
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. আমদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় কষির আদর-বিলক্ষণ বুঝিতেন, 
চাকরী, কষি ও সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনে তিনি সখে অচ্ছন্দে 
লংসার ষাত্রা নির্ভাহ করিয়া বেশ দশটাক1, হতে করিয়া 
ছিলেন। গ্তাহার কয়েকটা বাগান এবং কতক গুলি শস্যক্ষেত্র 
ছিল। যেরূপে ভিনি সেই সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠক- 
বন্ধের অবগতির জন্য সংক্ষেপে আমারা সে গুলি লিপিবদ্ধ 
করিব! | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কুষিকাধ্যের অঙ্গ । 


১ ভূমিতে বীজ বপন করিলে জল, বায়ু এবং উত্তাপের 
পরিমাধানুসারে তাহা অন্করিত হইয়া চারা জন্মে। যে উদ্ভিদের 
ঘে প্রকার স্বভাব, মৃত্তিকা, জল, বায়, উত্তাপ প্রভৃতির সাম- 
রস্য রাখিয়া তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে 
নিশ্চয়ই কৃষিকার্ধ্ের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। স্বভাবের 
| বিপরীত ব্যবস্থা হইলে কখনই বান্ধিত ফললাভে মমর্থ হওয়া 
ষায় না; অতএব উদ্ভিদগণের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া নিভাস্ত 
আবশ্যক . 
৯1 বায়ু এবং উ্তাপের নৃন্যাধিক্য যেমন অঙ্ক রোৎপাদ- 


৩ গৃহ 'জীবন।, । 


নর গরক্ষে হিদজনক, চারার গক্ষেণ্ড সেইব্ূপ অনিষ্টকর | অর্থাৎ 
ারার স্বভাব অপেক্ষা! তাহাতে বাঁ বা. উত্তাগের, ন্যনতা বা. 
মাধিক্য ঘটলে তাহার পত্র পাগুবর্ণ পল্পব কর শাখা শুষ্ক ও. | 
চাহা হইতে রম নির্গত হইয়া থাকে। ্‌ 

৩1 নীরষ ও তপু ভূমিতে বীজ বপন করিলে, তাহা কথন, 
অন্ক, রিত হয় না। 

৪ । বীজ অতি ক্ষুদ্র হইলে বপন করিবার সময়ে ভাহার 
উপর অতি অল মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত। নতুবা অঙ্কুরোৎ- 
গানের ব্যাদাত জন্মে। ব'জ বড় হইলে কিছু অধিক মৃত্তিকা, 
চাপা দিলেও ক্ষতি হয় না। | 

৫। থে সকল বীজ অধিক জল বায়, সহ্য রুরিতে পারে। : 
তাছাঁদিগনে বর্ষাকালে এবং যাহারা অধিক জল লাগিয়া পচিযা 
বাম তাহাদিগকে শীত কালে বপন করা কর্তৃব্য। 

_ ৬1 পুরাতন বীজ মাত্রেই চুনের জলে ভিজাইয়া কিন্বা 
অগ্রে জলে ভিজাইফ়া পরে ১০০১০ করিয়া 
রাখিলে শীঘ্র অঙ্ক, রিত হয়।.. | 
৭17 বীজ বপন ও চারা রোগন করিবার পুর্বে ছে 
টি দিয়া উত্তমন্ধূপে মাটির পাটি করা উচিত। 

বু, উৎ্পাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে দার 

দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক । সামান্য কৃষির পন্য ্ খোইল ও ও 
। সারাই ঘথেষ্ট। ... হা 
৯ বীজ বণন করিবার. পূর্বে লাল বারা ক্ষেত্র খনন 

শা মা ইন্ভাইতে হয়। যেসকল উদ্ভিদ সমস্ত ব্সরূজীবিত, 
কে তাহাদের চাস করিতে হইলে ক্ষেত্রে তিন বার সার দেওয়া 
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উচিভ"। : প্রথমতঃ চারা রোগনের পূর্বে চাস দিবার পর. এক 
: বার, দ্বিতীয়তঃ চারা রোপন সময়ে একবার, টে চারা বড়, 
হেইঞ্ঠে আর এক বার।.. গা | 
১০। *বর্ধাকালে সার দিলে তাহা বট জলে ধৌত হ্‌ইয়া 
 স্বায়, হতরাৎ সে সার দেওয়া না দেওয়ার সমান। এজন্য মান 
ফাল্গুন মাসে চারার মূলে সাঁর দেওয়া কর্তব্য । প্র 
;১৯। জার দিতে হইলে ফেবল মূলে না দিয়া, তাহার চারি 
| দিকে কিয়া: রের ফৃত্তিকাধ় দেওয়া উচিত। | 
১... ১২1 কেনি চারার মূলে টাটকা গোময় দেওয়া কর্তব্য মহে। 
নু গোময় পচিলে তহাতে উত্তম সার হয় 
15:7৯৩। -ফলকর বৃক্ষের মূলে উহার ২ মুকুল হইবার পুর্বে আার 
রর রি যুলস্থ মৃত্তিকা সরম রাখিতে পারিলে এবং পরে কল 
হইলে-সেই ফল বান্িয়া রোদ না লাখিতে পায় এন্প, ভাবে 
৫ বাঁধিয়া রাখিলে তাহা বড় হয়। | 
এ ১৪। গোর. ঘোড়ার মল বিকৃত হই মা বা | 
াহাকে ফাসমাটী বলে। কৃষি মাত্রেই ফাসমাটি উপকারী, | 
ইহাতে ক্ষেত্রের বিশেষ উর্ব্রতাশক্তি বৃদ্ধি করে। ৫ 
৯৫ খল খ্বাসবুক্ত স্থানের চাপড় কাটিয়া স্বপাকারে 
রাখিলে সেই স্তপের জাবি উত্তম উর্ন্বরা মৃক্তিক! মধ্যে 
গণনীয় হয়। | 
১৬। নদী বা খালের ধারে যে পলি পড়ে, তাহার উতৎ্পা” 
দিক শক্তি, অত্যন্ত অধিক। 
| .. ৯৭। অনুৎগাদক্‌ ভূমির স্ৃত্ভিকা খনন করিয়া পোড়াইলে 
অনেক উপকার দর্শে। চিকণ বৃত্তিকা' রীতিমত-পোড়াইলে 


৫2 গুৃহ্থজীবন। 


তাহার উর্বরতা বৃদ্ধি হয় ; এই কারণ বশতঃ এদেশীয় কষকেরা 
ধান্যাক্ষেত্রের ধান কাটা হইলে নাড়ায় অগ্নি ক্ষত্রের মৃত্তিক! 
দিয়া পোড়াইয়া থাকে । | এ 

১৮। প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকা ক্ষেত্রে দশে ক্ষেত্রের 
উর্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। | 

১৯। এক ভূমিতে এক জাতীয় শস্য ক্রমাগত: টির 
তাহার উর্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য সময়ে সময়ে ভুমিতে ভি ভিন্ন 
জাতীর শস্য ও সার দেওয়া কর্তব্য । ঃ 

২০। বায়র' সংস্রবে মৃত্তিকা শোধিত হয়। এনিসিত্ব 
বর্ধান্তে অর্থাৎ কার্তিকাদি মাসে অখবা গ্রীষ্ম কালে একবার, ও 
বৃষ্টিপাভ হইলে আর একবার মৃত্তিকা খনন করিষ1 উপ্টাইয়া 
দেওয়! কর্তব্য । 

২১। চারা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে চারার মুলস্থ যি 
অল গা করিয়া দেওয়া উচিত। 

২২। স্বভাবানুসারে যে খতু ষে প্রকার উদ্ভিজ্জের জন্মকাল 
নির্দিষ্ট আছে, সেই খতুতে সেই উদ্ভিজ্জ উত্পাদন নিমিত্ত বদ্ধ 
পাওয়া উচিত; অন্যায় ঘত্ব সফল হয় না। বর্ষায় ফসল, 
হুইলে বর্ধার পুর্ধ্ে অর্থাৎ বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে এবং রবি ফসল, 
হইলে আশ্বিন কার্তিক মাসে সৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে 
চাস দিয়! বীজ বপন করা উচিভ। 

২৩1 চারার মূলে মৃত্তিকা সরস রাধিবার নিম জল 
সেচন আবশ্যক । স্‌. 

.২৪। বুষ্িরজল কোন উচত স্থান হইতে পড়ি ষে স্থানে 
কিয়খকাল থাকিয়া তবে নিম্নদ্িকে যায়, পলি পড়িয়া সেই, 


_ কধিকার্য্যের অঙ্গ।.. ৪৩ 


নর মৃত্তিকা অত্যন্ত তেজন্বী হয্ব। জুতরাৎ তথায় উন 
-সকল শীষু শীঘ বৃদ্ধি পাইয়া খাকে। | 
হ৫। নদী তীর্থ ভূমি নিয়ত শোতে প্লাবিত বন তাহাতে 


কোন চা জন্মিতে পারে না, এজন্য সেরূপ স্থানে বাধ: 


বাদ্ধিয়া বন্যা নিবারণ করা কর্তব্য। 1 
, ২৬। যেদেশে যে গাছ জন্মে সেই গাছ অন্য দেশে 


রোপণ করিতে হইলে তাহার জন্ম শ্থানের উত্তাপের সহিত 


(সেই স্থানের উত্তূপের সামগ্রস্য রাখা উচিত। 


২৭। ছায়া দ্বার! চারা জন্মিবার উপযুক্ত উত্তাপের অল্পত1 


ম্বটলে ফুল ও ফল উৎপদনের বিদ্ব হম! এজন্য উপুক্ত 


উত্বাপ রক্ষা করা আবশ্যক। | 
২৮। চারা বড় হইবার সময় মৃত্তিকা সরস রাখ! উচিত। 
২৯। মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নিশ্মিত কোন পদার্থ থাকিলে 
মেই স্থান সদা শুক্ষ থাকে ।. স্ুতরাৎ সেক্কপ স্থানে চার! রোপন 
কর্তব্য নহে; করিলে তাহা শুক্ব হুইফবা যায়। | 
৩*। চাঁরা রোপণ করিবার সময়ে সতর্ক হওয়া আবশাক, 
যেন মূলের উপরের অংশ কোন মতে প্রোথিত না হয়। 
৩১। কোন কারণে বৃক্ষের ফল জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটলে, : 


সেই বৃক্ষের শখ। কিম্বা চোকের সহিত তঞ্জাতীয় চারার কলম 


করিলেই অবশ্য ফল ইহুকে। 


গট 


৩২। চারা রোগণ সমরে একটা হইতে অন্যকে উপযুক্ত. 
দুরে রোপণ করা. উচিত। কারণ বণ করিয়া পুতিলে তাহান্স, 


(খন বড় হত, তখন একটী আর একটার উপরে পাড়িয়া তাহার 
বৃদ্ধি হাদি করে, এপ হুইলে ফলও ভাল রূপ জন্মে না। *: 
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৩৩। বড় গ্রাছের চারাসকল পরস্পর ২০ হাত "স্তরে 


_ রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত অভাবে ১৬ হাত, তাহাতে না হর তবে 


৯২ হাতের কম দূরে না হয়। 
জল সিঞচন প্রণালী ।--উদ্ভিজ্জদিগের পরিবর্ধনার্থ জল অতি 
আবশ্যকীয়। জলহীন ক্ষেত্রে উ্ভিজ্ঞ সমূহের উত্পত্তি সম্ভাবিত 


হে । তথায় বীজ অস্ক, বিত, হইতে পার না, কদাচিৎ হইলে 


বসের অভাবে বৃদ্ধি হয় না। উষ্ণ প্রধান দেশের বালুকাময় নীরস 
ক্ষেত্রে এরূপ হর যে, বর্ধা-কালে উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু বর্ধার 
শেষে অথবা সঞ্চিত জল শুকাইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ ও শ্তন্ক 
হইয়াযাত়্; অতএব জল না পাইলে উদ্ভিদ পরিবর্ধিত হইতে 


_ পারেনা। স্বভাবতঃ মরম ভূমিতে জলের অভাব দেখিলে শ্যা- 
দির উৎপত্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । উ্ধরতা প্রধান 


রি ভারতে এমত কতস্থান আছে, যেখানে অপরিমিত শস্য জম্মিতে 
০ পারে কিন্ত জল প্রাপ্তির তাদৃশ উপায় না থাকার মকুভাবাপন্ন হু 


ইজ রহিয়াছে; ঘদিকোন উপায়ে সেই সকল স্থানে জল সঞ্চারিত 


রঃ করিতে পারা যায়, তাহ! হইলে সেই অনুব্রতা নষ্ট হইয়া এত 


. শস্য জন্মে যে, তাহাতে রমণী উদ্যানের শোভা দেখিয়া চন 


 জুড়ায়।  ফলতঃ জলই উদ্িজ্জের জীবন, এই নিমিত্ত যে দেশে: 


£ 


| “তাদৃশ বর্। না হয়, অথবা! ক্ষেত্রে জল দিৰার তাঢ্‌শ নৈমর্গিকউ- 
* পা নাই, কে দেশের অধিবাসিগণ অতি পুর্ব কাল হইতে তাহার 


্রতিবিধান জন্য কৃত্রিম প্রথা অবলম্বন করিয়া আদিতেছেন। 
শান সবজি বা পুষ্পোদ্য দ্যানে প্রচুর জল দিয়া ক্ষেত্রকে এক* 
' বারে ্লাবিউ করা নিতান্ত, হানিজনক।, রূপ ক্ষেত্রে বোমা ব1 


জগ ু্মছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র জ্বল পূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জন্‌ 


কষিকার্ধোর শগ। ক এ ৫& 


ঘেচন রাঃ তৈ হ্র। প্রবল ধারায় জল দিলে, চারার মূলে গর্ত 
হইয়া | তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে।' শসাক্ষেত্রে বীজ বগন 
ধরিয়া অধিক জন সেচন করিলে, মেই জলে বীজ মাটার অধিক 
নীচে পড়ে ও জলের গ্ররিমাণ ঠিক না হওয়াতে বীজের অত্যন্ত 
হানি হয়, এমন কি তাহাতে বীজ পচিঘ্বা একেবারে নষ্ট হই- 
যাও যাইতে পারে। অতএব বীঙ্গ বপনের গর অধিক জল 
-সিঞ্চন অকর্তব্য ; কেবল অঙ্গর বাহির হইবার উপযুক্ত জল 
দিলেই যথেষ্ট হয়? বীজের অন্কর এবং শিকড় বাহির হইলে 
মেই সকল শিকড় ধেমূন অল্পে অল্পে মাটার নীচে প্রবেশ করে, 
মেইরূপ হিগাবে অল্প ২ মাটা ভিজাইয়া জল দিতে হয়। অবার 
আবশ্তাক মত জল না পইলেও বীজ শুদ্ধ হইয়া যার ও তাহা! 
হইতে অঙ্গর উৎপন্‌ হর না। চারা জন্মাইথার ভন্ত গাম লার 
বীজ বগন করিলে, তাহাতে দুর্বার আটিভিজাইর়া জলের ছিটা 
দেওয়া উত্তম। বৃহজ্জাতীন় বৃক্ষের চারার মুল আলবাল্‌ অর্থা* 
আল বাদ্ধিয্া জল মেচন করা যায় । জল সেচন অপরাদ্ছে কর্তব্য: 
বৌদের সমর জল সেচন করিলে চারার পক্ষে বিলক্ষণ হানি হুয়। 
্রীপ্নকা লে প্রতি দিব প্রাতে ও অপরাহ্ধে জল দেওয়া! কভধ্য । 
' বর্ষাকালে চারর মূলস্থ মুন্তিকা সর থাকিলে জল সেচন 
আবশ্ক হর না? ইস সায়ংসমন্জে জল সিঞ্চন করিতে, 
হত়। 

.. মৃত্তিকা পরীক্ষা ।-মৃস্তিকা পরীক্ষা কাষকাধ্যের একটা শ্রধঃন 
বিষ উ্ভিদুদিগের স্বভাবানুসারে মৃত্তিকা গছন্দ ঈদ্দিতে 
না পারিলে সমুদয় পরিশ্রম বিফল হয়। কিনা প্রক্ৃতরপ 
গা দার | বৃততিকা বাছিয়া ল্য কঠিন কাজ। উহাতে: 


৬ হ্ছজীবন। 


রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান থাকা আবশ্তক। সেরপ সুক্ষ গ্ররীক্ষা 
করিতে সাধারণে অমর্থ নহে। আর তাহার অনুষ্ঠানও বড় 
শুরুতর। অতএব সামান্যতঃ থে প্রকারে মৃত্তিকা পরীক্ষণ! 
হইতে পারে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। 
_. স্বৃত্তিক! ছুই প্রকার, চিকণ অর্থাৎ এটেল এবং বালি। যে. 
মাটী ভিজাইলে সহজে শুকায় না এবং টিপিলে অস্থুলিতে 
লগ্ন হইয়া! যায়, তাহাকে টিন্ধণ মৃত্তিকা বা এটেল মাটী 
কছে। আর ঘে মাটা শীগ্ত শুকাইয়়া ধায় এবং টাপিলে অন্গু- 
লিতে লাগে না, তাহাকে বালি মাটী বলে। ী 
খাটী এ'টেলে বা! খাটী বেলে মাটীতে প্রায় কোন বৃক্ষ জন্মে 
না। এই উভয়বিধ মৃত্তিকার সংযোগ এবৎ ইহাদের সহিত 
অন্তান্ত পদার্থের মিশ্রনে অতি কোমল ও হালকা নান প্রকার 
মিশ্রিত মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্ধ্যের নিমিত্ত এই 
মিশ্রিত মৃত্তিকাই অতি উত্তম। তবে ন্বতাবান্থুসারে কোন 
জাতিয় উদ্ভিদের পক্ষে চিন্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, কোন 
কোন জাতির পক্ষে বালির ভাগ অধিক, এবং কোন জাতির 
পর্ষে উভয়ের সমান ভাগ থাকা আবশ্ক।  ষে সকল বৃক্ষের 
শাখাবিশিষ্ট-মূল বছদূর পধ্যন্ত বিস্তৃত হুইয়া পড়ে, তাহাদের 
জন্য প্রটেল মাটীর ভাগ অধিক থাকে"এরপক্ষেত্র উপযোগী ।, 
যথা_-আম গাছ নিচু গাছ ইত্যাদি । যে সকল উদ্ভিদের ফল ও. 
খুঁড়িতে জলের অংশ অধিক, তাহাদের চাষে বালির অংশ 
অধিক গ্রাকে এরপ মৃত্তিকা উপযুক্ত। যেমন কুটা, শসা, তর্খুজ 
ত্যাদ্ি। অপর যে সফল উদ্ভিদের গুঁড়ি মততিকায় আচ্ছাদিত 
হুইয়া বৃদ্ধি পায় এবং যাহাদের মুল কোমল ও সরস তাহাদের 


নি কষিকার্থোর অঙ্গ। ৫৭. 


পদ্ষে উজ উততবিং মৃত্তিকা ভাগ সমান থাকিলে টি 
হয়, যথা,__আলু মূলা ইভ্যাদি। 
*. ভঁমিতে চিকণ মৃত্তিকার কি বালির ভাগ অধিক আছে, 
তাহা নিরূপণ কৃষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এই: 
| মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করিয়া 
তাহাতে জল দিলে যদদি কঠিন চাপ বান্ধে, তাহাহইলে তাহাতে 
চিরধণ মুত্তিকার ভাগ অধিক, আর তাহা না হইলে বালির 
ভাগ অপ্িক আছে বিবেচন। করিতে হইবে। কিন্তু তাহান্তে 
উভদ্ষে কিরূপ ভাগে মিশ্রিত তাহা জানা যায না। এ ভাগের 
পরিমাণ ঠিক কর! বড় কঠিন বিষয়। মনে কর তোমার এমন 
মন্তিকা আবশ্যক ষাহাতে তিন অংশ চিন্বণ মৃত্তিকা ও এক অংশ 
বালি মিশ্রিত থাকিবে । কিন্ত তুমি যে স্থানের, মৃত্তিকা পরীক্ষা 
করিতেছ, তাহাতে চিক্ণ মন্তিকার ভাগ অধিক আছে, এরূপ 
ঠিক করিলে ; কত অধিক আরে ? তোমার প্রার্থিত তিন অংশ 
আছে, কি কম আছে তাহা তুমি কিন্ূগে জানিবে? ফলতঃ 
হারা অনেক বার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 
.এবিষয়ে অনুমান তাহাঁদেরই সুক্ষ হয়, নূতন লোকের পক্ষে বড় 
গোল। ষত কার্ধ্য কর! যাইবে এবিষয়ে ততই ক্ষ জ্ঞান, 
(জন্মিবে। যাহা হউক পরীক্ষা দ্বারা যতদূর পারা যায় তাহার উপায় 
. এই, প্রথমতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই" 
স্থান হইতে কিয়দংশ শুন মৃত্তিকা আনিয়া ওজন করিবে। পরে 
তাহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া, সেই পোড়া মত্তিকা কৌন পাক্রু, 
মধ্যে জলে গুলিবে। এরূপ করাতে চিন্ধপ মর্তিকার অংশ 
জলের সহিত মিশ্রিত হইবে, এবং বালির অংশ পাত্রের তলায়* 


৫৮ ূ .  শহসথ্গীবন ] 


 পড়বে। | তাহার পর ঘোলা জল আন্তে২ কলির দিয়া, তলার 
সমস্ত বালি শুক্ষকরিয়া ওজন করিলে, দৃত্তিকায় কি. পরিমাণে | 
বালি ও চিক্কণ নত্তিকা মিশ্রিত ছিল তাহা জীনা যাইবে । আর. 
পোড়াইয়! ওজন করায়, পূর্ণ পরিমাণাপেক্ষা যত কম হইবে, 
তাহাতে সারের অংশ তত ছিল বিবেটনা করিতে হুইকে। 
স্বততিকায় প্রাণি-সার মিশ্রিত থাকিলে পোড়াইবার সময় দুর্গ 
| বাহির হয়, কিন্ত উদ্ভিজ্ঞষার থাকিলে তদ্রুপ কোন. হর্ন 
অনুভূত হয় না। উল্লিখিত প্রকারে, পরীক্ষা করিয়া ্স্থানেত্ব, 
মৃত্তিকাদ্ বাস্ছিত অপেক্ষা 1 চিক্ূণ ুত্তিকার অং শ কম দৃষ্ট হইলে, 
অন্ত স্থান হইতে, কিন মৃত্তিকা, এবং বালির অংশ কম 
দুষ্ট হইলে বালুকা আনিয়া মিশ্রিত করিবে। অপর স্রোন স্থানের 
ম্বততিকার উর্বরতা সামান্যূপে জানিবার ইচ্ছা হইলে, প্রথমতঃ, 
তথায় ষে সকল তা উদ্ডিদ্‌ আছে,, তাহাদের বৃদ্ধিশীম্া ঁ 
“অস্তোয়জনক কি না, দেখিবে, কারণ ভৃখজাতীয় উদ্ভির, 
স্বভাবতঃ উর্ধরা ম্বত্তিকানা পাইলে কখন 'বলবান হইতে: 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রের গকিয়দংশ অত্যন্ত শুন মৃত্তিকা 
ও কিছু ভিজা মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি ছারা [টিপিয়া দেখিবে। 
যদি শুষ্কাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে 
এমত. জড়াইমা যায় ষে, তাহা তুলিষা, ফেলিতে বিশেষ নর 
পাইতে. হয়, তবে সে মৃত্তিকা নিতান্ত অনুর্করা, তাহাতে 
কৃষিকার্ধয কদ্দাচ উত্তম হইবে না। কিন্তু, যদি মৃত্তিকাতে 
ৃ কিনার আগার, সকার, থাকে, অথচ অঙ্গুলিতে . দৃঢ়রূপে 
অংলগ না হয়, অযাহইদে সেই স্তিকানধেউ উদয় বিবেচনা | 
»ক্করিতে হইবে: | 8 হা 


কৃষিকার্য্যের অঙ্গ । কি 


 সার।-কৃষিকাণ্যের নিমিত্ত সার অতি আবন্তকীন্র। ইহার 
সংযোগে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু- 
উদিত স্বভাব ও চারার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সার দিতে. 
না পারিলে ক্ষধন কখন হাঁনিজনকও হইয়া থাকে। যেমন 
ঘটরের পক্ষে ইহা হিতকীরী না হইয়া! বরং অনিষ্টকারী হয়।: 
আবার কপিজাতীয় উদ্ধিজ্জ, সার ভিন্ন কখন বাঁচিতে পারে ন1। : 

সার নালা প্রকার, তন্মধ্যে এদেশে উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার, 
এ্রবং মিশ্রিত-সার এই তিন প্রকার সার প্রচলিত আছে । ধাতু- 
সার প্রধান বটে, কিন্তু সার দেওয়ার উপঘুক্ত ধাতু এদেশে প্রান্ব 
প্রাপ্ত হওর। যায় না। : যদিও চুণ পাওয়া যাঁর কিন্ত এই বঙ্গ" 
দেশের মৃদ্তিকীয় বালির অংশ অধিক থাকাতে এদেশে চুণ প্রায় 
সার ব্যধন্ধত হয় না। অতএব জবি মারের বিষয় পরিত্যক্ত 
হইল ূ এ. এ এ | | 
উদ্ভিজসার _গ্রছের ডাল পালা প্রভৃতি পিয়া অতি 
তেজক্কর সার হয়। এই মার প্রস্তত করিতে হইলে. লঙভাঁ. 
পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অল্প জলবিশিষ্ট কোন গর্তে 
ফেলিয়া রাখিবে। তথায় ১২১৩ মাস পচিলে এ সকল সার”. 
রূপে পাঁঠণত হয়। কিন্ত জল অধিক টিতে শীঘ্র পচিবে, 
না! টি নু 
এইরূপ সারের একট দোষ রি ষে, বট চারার মুলে 
প্রান করিলে এক প্রকার কীট জঙগিয়া কখন কখন চারার শিক 
কাটিয়া ফেলে রঃ : 

-ষৃত প্রকার উদ্ভিজ- সার আছে, স্বাহাদের মধ্যে খোইল 
অর্বাগেক্ষা উৎকৃষ্ট । খোইল সংযোগে, মৃত্তিকা উৎপাদিরা- 


৬০. মা ৃহন্ছ'জীবন। 


শক্তি সমগ্থিক বন্ধিত হয়। সান্বৎসরিক চারার পক্ষে ফাকি 
বিশেষ উপকারী; কিন্ত অতিরিক্ত হইলে ইহাছারা চারার 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবন1। প্রতি বিদ্বায় এক মন খোইল ছড়াই: 
লেই হথেষ্ট হয়. খোইল ছড়াইতে হইলে, প্রথমতঃ উহাকে 
গুড়া করিবে, পরে প্র খুঁড়ার মহিত ঘুঁটের গুঁড়া মিশ্রিত. করিয়া 
চাস দেওয়া ভূমিতে ছড়াইয়া দিবে। তাহার পর যাহাতে 
খোইল কেবল মাত্র চাপা পড়ে, এরূপ ভাবে চাস দিয়া ছল 
দিয়া মৃত্তিকা ভিজাইয়| দিবে । কয়েক দিন'পরে পুনন্বার কিছু 
খোইল ছড়াইম্বা চারা রোপণ করিবে। চারা বড় হইলে আর 
একবার খোইল দেওয়া আবশ্যক। সর্ধপ, মিনা, তিল, 
ভেরসা, প্রন্ৃতির খোইল উতৎকুষ্ট।. খোইলসারে উদ্ভিদ সমু 
হের ফল বড় হত: নীল কুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া 
ধায় তাহাও উত্তয সারমধ্যে গণ্য । ১, 
প্রনিষার।--গ্রাণিবিগের চর্ধ, মাংস, শোণিত, চর ৃ্, 
নথ প্রতি পচিয়া উত্তম সা; প্রস্তত হয়। এই সার প্রপ্তত, 
করিতে হইলে, মৃত জন্তর শরীর মৃত্বকা গর্ভে ফেলিয়া; তদুপরি 
চুণ ছুড়াইস্া দিবে। পরে মাটি চাপা দিয় ছুই মাস উিদবন্থাস 
রাখিনে। অনন্তর তাহা! তুলিয়া ছুর্গন্ধ দিবারণ নট পুননর্ার 
চুপ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া-দিবে । , 
প্রাণিদিগের অস্থি চূর্ণ রিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে অপেক্ষার 
্ীর্ঘ সময় পথ্যন্ত ভূমির উৎগাদিকা শক্তি বর্ধিত থাকে? কিন্ত 
অস্থিগুনি অত্যন্ত ্শহেইলে প্রথম বংসরেই অত্যন্ত উপকার 
,তহপ রে উহার আর সেবপ তেজ থাকে না । অত- 
এব অস্থি চূর্ণ. করিবার সময়. অত্যত্ত সুক্ম অংশে বিভক্ত না 





কাধ কার্ধোর অঙ্গ। ৬১: 


রি ছু সু ধড রাখ। বর্ধয। হরর সংযোগে মৃত্তিকা 
সথিচর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
ক্ষেত্রের মৃত্বিকা স্বভাবতঃ আল গা. ও উত্তাপিত, প্রাণি-সার 
তাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী কিন্তু যে ক্ষেত্রে চিকণ মৃত্তি' 
কার ভাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপেক্ষারৃত আবিক পরি ৪ 





অত্যন্ত আলগা থাকে । শৃঙ্গের গুড়া অ 


ধু নাদিলে। কার দর্শে না । 
+মিশ্রসার।--উদভিজ-সারপ্রানি-সার এবং ধাহু-সার এই ভ্রিবিধ 






মার মিশ্রণে ষেসার উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিশ্রসার বলা যায়। 
আমাদের দেশে গো, মেষ, মহিষ, ঘোটক, গর্দত, শৃদ্ধর। 


কপোত এব বুকুট প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর বিষ্া মিশ্র" 

সারের মধ্যে প্রধাননধপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গো- 
ময় ও অশ্থবিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা পুরাতন ও পচা হওয়া 
আবশ্যক।. অন্ততঃ ছয় মাস না পচিলে সার ভাল হয় না. এই 


সার ক্ষেত্রে ছড়াইলার পূর্বের ভূমি চধিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে ও 
তাহাতে মোই দিবে। গামলায় যে সকল চারা জন্মীন যায়, 
তাহাদের মূলে এই সার দিলে তাহারা শীন্্ বৃদ্ধিণীল হয়। গো-' 


ত্র গচাইয়। তাহাতে খোইলের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে এক" 

প্রকারু উংকৃষ্ট মিশ্র-সার প্রস্তত হয়। র 
বাগানের ও 'ক্ষেত্রের সৃত্ভিকা পরন্থতের ৬ -আঁমা- 

দের দেশে কৃষিকার্ধ্যের জন্য মৃত্তিকা প্রস্তত করিবার 


বিষযবে বড় অযত্ব দেখা যাক সাধারণতঃ আমাদের দেশের 


কুষকেরা কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতেই 


বীজ বপন বা চারা রোপন করিয়া থাকে। : ইহাতে 


ফল ভাল, জন্মে না. মদ য়িহেঞকআাল চারা হোপণ 


৬ গৃহস্থজীবন। 


: ্বরিলেও নিস্তেজ সিকাের ড় তাং তাহার ফল পূর্ত 
হইতে পারিবে না। .. 0. 
অতএব খাঁহারা অধিক পরিমাণে ও আকারে বড় ফল- 
গাইতে ইচ্ছা! করেন, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্থত করিবার বিষয়ে 
তাহাদের মনোষোণী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । চা খড়ি, কাদা, 
বালি এবং উদ্ভিজ্জ-সার, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে মিশ্রিত 
করিয়া যে উদ্যানের মৃত্তিকা প্রস্তত হয়, তাহাতে শাকসবজি 
ইত্যাদি প্রভূত জন্গিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জদিগের কাণ্ড মোটা গু. 
বড় করিতে হইলে উদ্ভিজ্জসার বিশৈষ হিউরারী। বিশেষতঃ 
- কপি, ফুলকপি প্রভৃতি: বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ যে ক্ষেত্রে 
 জন্মাইতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে উদ্দিজ্জসার অধিক দেওয়া উচিত, 
ই নতুবা উপযুক্ত পুষ্টিকর রস সক্চিত থাকে এমত স্থান ছক্লভ1.. 
মুস্তিকা খনন করা ও সার দেওয়ার বিষ ।-.ক্ষেত্র খনন 
বিষয়ে ভিন্ন ২ দেশের মৃত্তিকা, অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন 
নিয়ম অবধারিত হইযা থাকে। . আমাদের দেশে ষেরূপ পদ্ধতি 
অবলম্বন করা গিয়া থাকে তাহাই নির্সে লিখিত. হইল। বীজ, 
বপন করিবার নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে ভূমিতে সার দিয়া লাঙ্গল দ্বার 
 কর্ষণ' করিবে, এবং জল' যাইবার: নিমিত্ত চারিদিকে পয্মনালা 
প্লাখিবে ৷ অগ্রে জমী পগ্রস্তত না করিয়া 1 ফাঁহারা,বীজ বপনের 
সময় ্ষ্র খনন আরস্ত করেন, ব্যস্ততা প্রধুক্ত তাহাদের জমী 
ভাল পাইট হয় না? হয়ত সময়মত: বীজ. বপন টিয়া 
। ঠে ন। | | 
 উদটানের জমিতেও বৈশাখ মাসের শেষে দির জ্যেষ্ঠ 
মাসের প্রথমে সার দেওয়া আবন্তক। জার দিবার নিমিত্ত: রী 
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| প্রথর়্ে ১৪1১৫ আর্গুল গভীর সুত্তিকা খনন করিয়া জমি প্রস্তাত . 
করিবে । জমিতে যদি জুলি করিতে হয়, তাহা হইলে ।« সোয়া- - 
হাত*গভীর করিয়া জুলি কাঁটিবে। যে জমিতে অধিক কাল: 
মল থাকে, তাহাতে জুলি কাটিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
এ জুলি কাটিবার নিয়ম এই,_জমীর একপার্খে দুই বা আড়াই 
হাত চৌড়া করিয়া জমির দৈর্ঘ্য যতদূর ততদূর পর্য্য্ত প্রথমতঃ 
একটী জুলি কাটিবে, তাহার পর সেই জুলির পার্খে আবার 
রূপ জুলি কাটিয়া তাহার মৃত্তিকা দিয়া প্রথমের জুলি পূর্ণ 
করিবে। এই প্রকারে সকল জমিতে জুলি কাটা হইলে, 
জমীর উপরের মাটা প্রত্যেক জুলির নীচে, এবং নীচের ,মাটা 
জমির উপরে পড়িবে। তাহাতে সমুদায় জমীর উপরিভাগ 
নৃতন মৃত্তিকাবিশিষ্ট হইবে। ও নৃতন মৃত্তিকা চাসের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । কি ১৭ 

যে জমিতে শাকসবজি রোপণ আবশ্যক হয়, সেই জমীও 
রন্ূপে জুলি কাটি প্রস্তুত করিলে অত্যন্ত ফলগ্রদ হয়। জমি 
খুঁ়িযা বা৷ জুলি কাটিয়া মাটী সমান করা হইলে তাঁহার উপর. 
সার ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর সাঁর একেবারে মৃত্তিকার উপরও পু 
না থাকে এবং অধিক মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকাও না! গড়ে, এই 
অভিপ্রায়ে অক্স গ্রভীর করিয়া 1আ'র একবার খুঁড়িয়া দ্িবে।জমিতে 
সার দিয়া পরে অত্যন্স মাটা দিয়া! ঢাকিয়! দিবার ভাৎপধ্য এই... 
যে, সহসা অধিক বৃষ্টি হইলে, সার জলে গলিয়! তাহার সার. 
ভাগ জমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এরূপ হইতূল: জমি*, 
অতিশয় উর্ধবরা হয়। বর্ষা শেষ হইলে অর্থাৎ ভাদ্র শেষে 
না আইনের প্রথমে পুনরায় একবার অল্প. খ.ড়িয়া মৃত্তিকা * 


১উষ্ গুহ বন রর 


উত্তমরূপে করিয়া হাতে বীজ ২ বপন দত * নব 
একেবারে চারা পুতিষ়া দিবে। : : 

বর্ধার শেষ হইলে দি জমিতে সার দেওয়া হয় তাহ | 
হুইজে আগামী বর্ষা পথ্যস্ত উ সার তদবস্থাক্ধ থাকে । জমির 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হওয়াতে উহ্ান্বারা মৃত্তিকা! তেজদ্কর. 
হুইতে পারে না। অপর সার অধিক ভিজা থাকিলে অগ্রিক 
উপকারক হয়। এজন্য জার দেওয়ার উপযুক্ত সময় উপ- 
স্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে হুষ্ধ্যের উন্তাণে শুদ্ধ হইছে নত 
না পারে, এয়প নি করা কর্তব্য । 





তীয় পরিচ্ছেদ । 


বস 


কলন।, 


সীল চারা উৎপর করিলে ভাহার, ফলের খু 
মেবূপ হস্ব' না, এজন্য কলমে চারা করিয়া, ফল ও. ছুলের 
উৎকর্ষসাধন কর! হইয়া থাকে ।.. সাত প্রকারে, কলম 
প্রস্তত হয়। যথা,-€১) গুটিকলম, তে) মাটিকলম, ঞ্টে শাখা- 
কলম, (৩) যোড়কলম, (৫) চৌককলম, (৬) 'চোঙ্গকলম, (৭) 
জিহ্বাকলম! কিন্ত সকল প্রকীর বৃক্ষ হইতে কলমের চারা 
হয় না এবং সকল প্রকার কলম প্রস্ততের প্রণালী সকল বৃক্ষে 
“সমান বল বক্ষ ৰা শেষে ভি ভিন্ন প্রকার কলমের ১৪১ 
'আছে।. .. 
নি কম _ওটশম করিতে খল কোন, শাখার 


কলম ৬% 


হুইটী, পত্রের মধ্যস্থলে যে পর্ব পৌব্) থাকে, তাহার চতুষ্পা* 
সবের" ছাল চুরিদ্বারা কিয়দৎশ কাঠের অহিত তুলিয়া 
ফেব্িবে। পরে পচা পাতার সার, গৌময় অথবা খোইজ 
প্রভৃতির স্জার অঙ্গ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানের | 
চারিদিকে দিয়া তছুপরি ছেড়া চট অথবা তদ্রপ অন্ত আবরণ 
বা্িয় দিবে, এবং একটা সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া যাহাতে 
তাহার ঠিক উপরে সব্্দা বিন ২জল পতিত হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবে। , এই প্রকারে ছুই কি আড়াই মাস রাখিলেই 
রন্ধন স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন অতি সাব- 
ধানে ধীরে ২ শাখার যে স্থানে কলম বান্ধা গিয়াছে, তাহার 
নিশ্নভাগে কাটিয়া রৌপণ করিবে । কলম কাটিবার সময়: 
অধিক নাড়া চাড়া লাগিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভীবন1। উদ্যানে, 
রোপণ করিরা আতপ নিবারণ জন্য কিরদ্দিবস পর্য্যন্ত তাহাতে 
ছায়া করিয়া রাখিতে হয়। জেনু, দিচু, আম, জাম প্রভৃতি 
অনেক বৃক্ষে এইরূপ কলমে, চারা প্রস্ত ত হইয়া থাকে। চৈত্র 
ও বৈশাখ এই ছুই মাস, গুটিকলম: বান্ধিবার উপযুক্ত সমর । 
মাটিকলম | _মাটিকলম গুটকলমে র কপান্তর মাত্র। ইহা" 
দের পরম্পরের প্রভেদ এই যে, মাটকলম করিতে হইলে 
বৃক্ষের ডালকে, নত করিয়া মৃত্তিক পূর্ণ টবে পুতিতে হয়, 
আর গুটিকলমে বৃক্ষের উপর মাটি ভুলিয়া ঘেই মাটি, 
ডালের চতুর্দিকে জড়াইয়া বাদ্ধিতে হর। যে শাখাকে নত 
করিরা মাটিকলম কন্দিতে হইবে, তাহার নৃত্তিকার় প্রোছি বত 
করিখার উপুক্ত অংশে ও মুলভাগে এক পত্র গিট ইহা 
কপূর পত্র গাইট পর্যন্ত ছুরিকা-ছ্বারা অশানখশে চিন্িয়! ». 


৬৬. গৃহস্থ-জীবন 1. 


দিবে । "হী চেরা অংশহয় পুনরায় মংযুক্ত হইয়। না যার, এ 
নিমিন্ত চেরার মধ্যস্থলে কো্চি বা. কাষ্ঠ দি মৃত্িকাত্ 
এমত দৃরূপে প্রোথিত রাখিতে; হইবে. থে, শাধা কোন 
প্রকারে তথা হইতে উঠিতে না পারে। শাখার নির্দিষ্টাংশ নাঁ 
চিরিয়া তাহার চতুগ্পার্থবের ছাল কিছু কাষ্ঠের সহিত উুলিয়া 
মৃত্তিকা পুতিলেও হয্ব। অনন্তর তিন চারি মাঁস তদবস্থায়, . 
কবাখিরা মধ্যে ২ জল দিলে উহা হইতে শিক বাহির হইবে, 
'তখন সাবধান পূর্বক ক্রমে ২ শাখা হইতে উ্ধাকে ছেদন 
করিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করিবে। ইশাখ ২ মাম রা : 
কলম করিবার উপযুক্ত সময়।, . 
ঘোড়কলম।-এবপ অনেক বৃক্ষ আছে ৫ যে,মাটি ও গুটিকলমে : 
তাহাদের চারা অতি কষ্টে প্রস্থত হয়, কিন্ত যোড়কলমে অনা 
যাসে তাহাদের চারা জন্মান যায়। এজন্য মালি কেবল যোড় 
কলম দ্বারাই সেই সকল, বৃক্ষের চারা প্রত্ঘত নরিয়া থাকে ।. 
এই কলম করিতে হইলে: অগ্রেগামলায় বীজ রোপণ পূর্বক. 
একটা চারা জন্মাইতে হয়। উচার! 1 উত্তমূগ পরিপুষ্ট হইলে 
যেরৃক্ষে কলম করিতে হইবে, তাহার এমন একটা শাখা বাছিয়া . 
ওয়া আবশ্যক যে, সেই.. শাখার, স্থুলতা চারার ড টার ন্যায়. 
হুয়। চারার ভাটা অপেক্ষা শাখার সুলতা অধিক হইলে ঘোড় 
-লাগিতে পারে, কিন্তু পরে চারার কক ভাটা মোটা শাখার উপ- 
যুক্ত রস যোগাইীতে না পারিয়া মরিয়া ষায়। শাখা অপেক্ষা 
চ চারার ভাট টা কিঞ্চিৎ স্থল ও তেজ হইলে কোন তি হ্র নাঃ ্ 
. বরৎ কলম ভাল হয়। তি জর ্ 
0. চারা ও শাখা উভয়ের খে যে অংশ আুরিতে হা রি 


কলম: 02 
সেই: অংশ মাতে অন্যন চারি অঙ্কুশ দার্ছে কিকিৎ কষ্টের 
সহিতশ্ছাল তুলিয়া একূপে পরিষ্কার করিতে হইবে ষে, জন ডিলে 
তাহা মধ্যে কিছুমাত্র ফাক না থাকে। অনন্তর করো 
অংশকে পরম্পর মিলিত করিয়া এক গাছি অক দড়ি দিয়া 
পচ ছয় মাস পর্য্যন্ত তদস্থায় জড়াইব্নাঁ রাখিতে হইবে ৷ পরে 
খন 1 উত্তমর্ূপ জোড়া লাণিবে, তখন জোড়ের নিম্ন 
ভাষ্জা শাখা ও . উপরিভাগে চারার মস্তক কাটিয়া! ফেলিতে 
হইবে। রি মস্তক ছেদন না করিলে চারায় ও শাখায় ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ফল শ্রসৰ করিবে এবং তাহাতে সংলগ্ন শাখা 
বল করিয়া বাড়িতে পারিবের্সীঃ সুতরাং ষোড়কলমের উদ্দেশ্য 
সফল হইবে না। এই কলম সকল সময়েই বাধা যাইতে 
গারে। শাখা ও চার৷ তি, তীয় হইলে প্রায় যোড়কলম 
হু না| | 
এই কলম না্ধিবার সময়. শাখা ও চ রার জোড় মুখের ছাল 
গরম্পর মিলিত না হইলে শাখা শুক্ধ হইয়া মরিয়া যায় এবং 
চারার ডাটাটিও উপুক্ত, রসাকর্ষণে অসমর্থ হইয়া নিস্থেজ 
ছুই পড়ে। অতএব কলম করিবার সময় যাহাতে উভয়ের 
ছাল গরম্পর সংযত হইয়া থাকে, মেজন্য রক হইয়া চলিতে 
হইবে 45 2৫ 
-. অন্য চার [পাওয়া গেলে দি ছুই বৃক্ষের শাখায়, 
শাখায়ও পুর্ব্বোন্ত রূপ রকৃয়ায় জোড় লাগান যাইতে পারে,কিন্ধ 
উহা সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না, আম, জাম, নিচু সৃতি অনেক, 
রক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। ৯. . 

- শাখাকমল--পুর্বে বলা হইস্বাছে যে, বীজ হইতে, উত্ণন্ , 


৬৮ গৃহস্থ জীবন । 


চারার ফলের স্বাদ বৈলক্ষণ্য হইবার বিলক্ষণ মন্তাবনা, অর্থাৎ, 
থে ফলের লীজ হইতে চারা জন্মান যায়, সেই ফলের ষে 'প্রকার 
আম্বাদ তাহার প্রায় সে প্র কার হয় শা। এজন্য ংলাকে 
কৌশল শর্দদক বৃক্ষের শাখাহারা চারা প্রস্তুত কনিযা থাকে। 
শাধাদ্বারা চার! প্রস্থত করিবার চিন প্রকার কৌশল উল্লেখ করা, 
হইয়াছে, এক্ষণে আর. এক প্রকারের কথা লিখিত হইতেছে। 
এরূপ কলমকে শাখা কলম বলে। শাখাক্বলমাত ফলের স্বাদের 
বৈলক্ষণ্য প্রায়ই ঘটেনা; কিনি সকল ,গাছের শাখাকলম 
হয় না। কা | বি 
এই কলম প্রস্কত করিতে হট লে লচাঁি ই হাত লম্বা, ছুই হাত 
্রন্থ ও পাঁচ পৌর উচ্চ. একটা ইষ্টক নির্মিত চৌকা প্রত্তত 
করিতে হইবে। এইরূপ চৌকা! এমন, স্থলে করা উচিত যে, 
তাহার উপর কোন প্রকার আচ্ছাদন না থাকে | প্রথমে ঝামাঃ। 
ইট ভাঙ্গা অথবা খোলাকুচা দিয়! এ চৌকার অর্দহস্ত পূর্ণ 
করিবে, তাহার উপর ৫৬ আম্গুল উচ্চ মাটী, ফেলিবে, অবশি- 

ট্রটাংশ বালী দিয়া পূর্ণ করিবে। এ 

বৃক্ষের মে সকল শাখা ঝুলিয়া পড়ে, টি সকল শাখা 
হইতে খে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখা বাহির হত, সেই প্রশাখা গুলিকে 
শাখার কিয়দংশের সহিত কাটিয়া অর্ধহস্ত পরিমাণ রাখিবে, 
-বক্রী কাটিয়া ফেলিবে এবং উহাদের নিয়ন্ত তরগ্রস্থির চারিদিক 
পরিষ্কার করিনা কাটিবে। কাটিবার পর চৌকা মধ্যে ছুই অঙ্গুলি 
“পরিমাণ, গর্ত করিয়া শাখা গুলি এরূপ ভাবে রোপণ, করিবে 
ছেল তাহাদের গত্রোগ্াম হইলে একটার পাতা আরটার 
গায়ে লা লাগে। এইকপে রোপন করিবার পর বেলগ্ল্যাজ বা। 


কলম) ১২৮. 20 0 ড, 


রি ্ শাখা নিতে ঢাকা | দিবে। ভ্ারায় কলম ভি 
গোড়ার রস রোদে শুকাইবে না। শ্যাষ ঢাকা দিবার পর দিবা 
(ছাগে *চৌকার চতুদ্দিকে, দক বা. গোল্‌ পাতার আচ্ছাদন, 
দিয়া রাখিখে, রাত্রিকালে খুলিয়া দিবে। চৌকার মৃত্তিকা 
সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল সেচন আবশ্যক, কিন্ত 
_কেনিমতে বৃষ্টির জল না পড়ে এইবূপ ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 

ম  উদ্ভিজ্জের অভাব, বুঝিয়া তছুপযুক্ত ধাতুতে শাধালকম 
করিতে হয়৷ গোলাপের এই জাতীয় কলম শীতকাল ব্যতীত 
ছন্য কালে হয় না। 

.. চোঙ্গকলম।--চোন্বকলম করিবার, প্রথা এদেশের সর্কত 
প্রচলিত নাই। থাকিলে এই কলমদ্বারা অনেক বৃক্ষের চারা 
উৎপাদনে, কতকার্ধ্য হওয় যায়। | 

7 কোন চারার মস্তক ছেদন করিয়া ডাটার উপরিভাগের 
ছ্ই অঙ্গুলি পরিমিত ্থান্‌ হইতে চারিদিকের ছাল তুলিয়া 
চরক গাছের আলের ন্যায়: পরিদ্ধার, করিয়া! কাটিতে হইবে। 
অনপ্তর সেই জাতীয় বৃক্ষের উপরোজ চারার মন্ত্রকের উপযুক্ত 
স্থল ও কোমল শাখা আনয়ন: করতঃ তাহার ষে স্থানে চোক, 
আছে, সেই স্থানের ছাল র্ুতাবন্থায় ব্বাখিয়া,চারার মস্তকের 
আলের পরিমাণে, উহার অভ্যন্তরের কাষ্ঠ কৌশলত্রমে উদ্মো-. 
চন করিতে হইবে, কিন্ত ছাল ঠিক থাক্ষিবে। অতঃপর উক্ত, 
ছি্-মন্তরক চারার উপরিভাগে উহাকে, এমত চাপিয়া বসাইতে 
হইবে, ষবাহাতে অভ্যন্তরে, কিছুমাত্র ফীক্‌ না খাকে অথচ, 
চোক্ষ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাঁক ধাকিলে বা চোঙ্গ 
“ফাটিয়া গেলে কদাচ. কলম প্রস্থত হইবে না। পরে প্র চারাকে 


রগ ৃহস্ছ-জীবন 


ছায়ায় রাখিয়া উপরে সছিদ্র ভাড় ঝলাইয়া 1 তাহাজে প্রতি- 
দিবস জল দিতে হইবে ধা ুর্ঘ্য কিরণে উহা শুষ্ক হই 


বাইবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। | 


ধান্যাদি শস্য। 

তুল আমাদিগের প্রধান খাদ্য, ত গুল, ব্যতীত এক দিনও. 
আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না; এজন্য অন্যান্ত বিষয় শিক্ষা 
করিবার পুর্ধর কিরূপে তুল প্রস্তত করিতে হয় তাহা সকলের 
শিক্ষা করা উচিত । | | 
যে কৌশলে ধান্য হইতে. তুল প্স্তত হব বঙ্গদেশের 
আবাল বৃদ্ধ যুবা 1 সকলেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু কিরূপে. 
ধান্য উৎপাদন করিতে হয়, কৃষিজীবী ভিন্ন বোধ হয় অপর 
সাধারণে তাহা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন . "সংক্ষেপে কৃষিবিদ্যা 
শিক্ষা দিবার জন্য নিয়ে কয়েকটা স্থল বয় শিপিবদ কর! 
যাইতেছে । টা রঃ ৭4৯ এ - 

. বীজবপন এবং শস্য ছেদনের সময়ের বিভিন্ন হেত ধান্য | 

| দুই জাতিতে বিভক্ত | এক জাতীয় ধান্য আগত অর্থাৎ শীন্ 
“ পাকিয়। উঠে, এজন্য তাহার নাম আশু বাঁআউশ।” অপর 
জাতীয় ধান্য হেমন্ত খত তুর শেষভাগে পরিপন্ক হয়, এজন্য তাহার 

১. নাম হৈমত্তিক। আশু-ও হৈমস্তিক ধান্য কিরূপে চাস করিতে 
হয় পশ্চাং তাহার উরলেখ করা যাইতেছে ।, উক্ত ছুই প্রকার | 

. ক্যতীত শ্রীষ্মকালে খবাক্গালার দক্ষিণাঞ্চলে ও জলাভূমিতে 


 ধান্যাদি শস্য। | ৮ কি 


বোরো নামে এক প্রকার ধান্য জন্মে, ৫ দেখিতে কদর্ধ্য, 
এব. আহার করিলে শীড়াদায়ক হয়। জলপূর্ণ ভুমি ভিন্ন 
জন্যত্র *বোরো ধান্য উৎপন্ন হয়না। -. | 
_.. আশু ।-এবেলে মাটীতেই আউশ ধান্য উত্তম জনে, অন্যত্র 
প্রা়ই আজন্ম হয়। বৈশাখের শেষভাগে বৃষ্টি হইলেই কৃষ- 
'কেরচলাঙ্গল ছারা উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করে। ভূমিতে ষত 
অধিক চাস দেওয়া যায়, শস্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। 
সাধারণতঃ কৃষকেরা আউশ জমিতে চারিটী চাস দেয়। ইহা- 
তেই মাঁটী পরিস্ৃত হ্‌ইয়া ধান্যোখ্পাদনের উপযোগী হয়। চাস 
দেওয়ার পরে যদি জমির পবাত" থাকে, অর্থাং জমি এমন 
সরস থাকে যে, কাঁদাও নয় আর শুক্ষও নয়, তাহা হইলে এপ 
ভাবে বীজ ছড়াইতে হয়, যেন ভূমির অর্দত্র সমান চারা উৎপন্ন 
হয়। বীজবপনের দিবসেই মৈ দিতে হয়, তাহার এক দ্বিবস 
পরেই একবার লাঙ্গল দিতে হয়। এইরূপে লাঙ্গল দেওয়াকে 
রুষকেরা “উকুনী” দেওয়া কহে। উত্ুনী দেওয়ার সাত আট 
দিন পরেই বীজ সকল অঙ্ক,রিত হ্ইয়া [চারা দেখা দেয়। সেই 
সক্কল চারার সহিত ছোট ছোট ঘাস জন্মায়। সেই ঘাস নষ্ট 
করিবার জন্য চারাগুলি একটু বড় হইলে তাহার উপর একবার 
মৈ দেওয়া আবম্যক হয়। 'তাহাতেও ঘাসগুলি সমস্ত নষ্ট 
হয়না, এজন্য ক্রুমান্বক্বে তিন চারিবার বিদা* দ্রিতে হয়। বিদা 





০৭ নাজির বা তিন হস্ত পরিমিত কাঠ ত্বাহাতে 
অর্দহস্ পরিমিত ছোট ছোট কতকগুলি বাখারীর খে চি রা 
“তাহার আচড়েই তৃপাদি উৎপাঁটিত হপ্ব। 


ঞ রি উ গৃহ “জীবন ক 


_ দেওয়া শেষ হইবেন একবারে খাস হইয়া রা না। না 
 দাউলী দ্বারা. একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে: সমস্ত 
ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেও যদি ভূমিতে নূতন দ্বার 
জন্মে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না; যেহেতু চারাগুলি | 
ক্রমে বাড়িতে থাকে। পরে অর্ধ হস্ত বাঁ তাহা অপেক্ষা কিছু বড় 
হইলে ভূমির যেখানে ঘন চারা থাকে, সেখান হইতে তুলিয়া 
যেখানে পাতলা থাকে সেইখানে বসাইতে হয়। তাঁহার পরেই | 
একবার বৃষ্টির আবস্তক। সে সময় বৃষ্টির অভাবৃও থাকে না, যেহেতু 
আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া পড়ে ।. জল পাইয়া চারাগুলি 
সতেজ হইলে, চারার গায়ে না আঘাত লাগে এমন ভাবে, 
একবার কোদাল দিয়া মাটি উদ্টাইয়া দিতে হয়। নিড়াইয়া- 
দিবার পর ধদি নৃতন বাস জন্িপ্কা থাকে, তবে তাহা দ্বারা তাহ! নষ্ট 
হইয়া যায়। এই কল কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে; আর বড় কৃষকের যন 
আবশ্যক করে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টির সাহায্যে চারাগুলি বড় 
হইয়া শ্রাবণ মানসে ধান্য প্রমব করে। প্রসবকালে ঝড় বহিলে 
শস্যের বড় হাঁনি হয়। ধান্য উত্তমরূপে পক্ক হইলে বখন চারা- 
লি পী্চবর্ণ হয়) সেই সময় কৃষকেরা তাহা ছেদ্রন করিয়া ছুই 
তিন দিন “ক্ষেত্রে শুকাইযা পরে খামারযাত করে। আউশ 
ধান্য উচ্চ জমিতে জগগিয়া থাকে এবঘ ইতি ং ধান্যের ০ 
৯ অধিক বৃষ্টি '্আবশ্যর্ককরে না।, 54 
হৈমস্তিক।- হৈমস্তিক খান্য বঙ্গদেশের অর্ধ ই চর 
.. জন্মে, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই কষকেরা। ভূমিতে হ্ল-. 
চালনা করে, সে সময় বর্ধানয় সে সর্বদাই: বটি হইবে, মধ্যে 
» অধ্যে বৃষ্টির নিবৃত্ত হইলে প্রধর রৌদ্র হত, এজন্য ভূমিতে 


ধান্যাদি শনা। ৭৩ 


চাস দিবা মাত্র মাটী শুকাইয়। খায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
যতবার বৃষ্টি হয় কৃষকেরা সুবিধা অনুসারে ভূমিতে ততবার চাস 
পোয়; গ্যনকল্পে চারি পাঁচটী চাসের কম ভূমিতে প্রচুর শস্য জন্মে 
না। জ্যেষ্ঠ বা আষাঢ় মামে ভূমিতে যেমন চাস দেওয় হত 
অমনি যার যেন. আবশ্যক; ভাল জমিতে খন করিয়া! সেই 
সেই মত বীজ বপন করিয়] রাখে। সেই বীজ ক্রেমশঃ বড 
হইতে থাকে। "জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ পর্ধযস্ত ভূমিতে প্রায়ই ছুই 
তিন বার চাস দেওষু! হর। যদি আষাঢ় মাসের প্রারভ্ে প্রচুর 
বৃষ্টি হনব, ভাহা হইলে পূর্বব্তাঁ মাসে ভূমি আকর্ষিত থাকিলেও 
কোন ক্ষতি হয় না। আষাঢ় হইতে বর্ষার আরম্ভ; প্রতিদিন 
প্রায়ই বৃষ্টি হয়, এজন্য ভূমি সর্ধদাই জলমিক্ত থাকে; সেই 
জমিতে চাস দ্বিবার বড় সুবিধা হয়।. আষাঢ় মামের মধ্যে 
প্রচুর বৃষ্টি হইয়া জমি সকল জলপূর্ণ করিলে' কৃষকেরা ভূমিতে 
চাস দিরা কাদা করে। তিন চারিটা চাসের পরেই ভূমির ঘাস 
পচিয়া যায়; পরে তাহাতে মোই দিয়! জমি সমান করিয়া লয়, 
তন্বারা সর্বত্র সমান জল রক্ষিত হন । পরে পূর্ব্বকথিত বীজ-' 
গুলি উপড়াইয়া আটা বাধিষ্! ক্ষেত্রে আনয়ন করে এবং অনধিক 
এক হস্ত অন্তর চারাগুলি রোপণ করে | রোপণ কাঁষ্য অযাটের 
শেষে, শ্রাবণের প্রারস্তে সমাপন হইলেই ভাল হয়। শ্রাবণ মাসে 
জর্মীর কাণায় কাণায় জল থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে চারা 
গুলি কালিমা! বর্ণ ধারণ করিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে থাকে! 
পরে কিছু বড় হইলে তাহার নীচে ঘে ঘাস. জন্মে, তাহা! নষ্ট 
করিবার জন্য ছুই তিন বার নিড়াহিয়া দিতে হয় “ধান্যের 
সহিত গাছ জমিতে দেওয়া নাহি নয তাহা হইলে ধান্যের 


৭৪... . শৃহস্ছ-জীবন ।. 


রাত হয মক হে সি সহিত কাছ মাসের | 
রৌদ্র ধান্যের পঙ্ষে বড় উপকারী । অনন্তর আশ্বিন মাসে বৃষ্টি 
হইয়া যদি দুমি জলপূর্থ রাখে, তাহা হইলে কার্ভিক মাসের 
প্রথমেই" চারা গুলি খান্যরর শীস প্রধব করিতে থাকে, আর 
কার্তিক মাসে যদি খুঁড়ি খড়ি বারিবর্ষণ হয় ও-ঝাড় না বয়, 
তাহা হইলেই পুরা ফসল উৎপন্ন হয় এবং বিশবাপ্রতি যো; 
সতের মণ ধান্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অগ্রহায়ণ মাসে খান্য সমুদায় পরিপক হইয়া সোণার বর্ণে 
মাকে হুশৌভিত করে দেখিলে চক্ষু জুড়াম্ এবং মনে বড় 
আহ্লাদের উদয় হয়। পৌষ মাসে কৃষকের! ধান্য চ্ছেদন 
(করিয়া আঁটি বাধে এবং ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শুদ্ধ 
করে, তদনত্তর মাঠ হইতে বাচীতে লইয়াযায়। 

ধান্য নান! জাতীয়; তন্মধ্যে বেশাফুল, বাস-মতি, গোবিন্দ- 
(ভোগ, মোশনোট প্রস্থৃতি অতি উৎ্কৃষ্ট। এই সকল ধান্যে 
তি শুৃক্ম ততুল শ্রন্তত হয় এবং তাহার পন্ধ অভিশয় মনোহর, 
এজন্য বড় ভুখাদ্য। অর হরকলি, নাঁগরা, জটাকমলা প্রভৃতি 
ধান্য অপেক্ষাকৃত মোটা, পর্িগ্রামে এই সকল চাউলই সকল 
গৃহন্থের দৈনিক খাদ্য । , ধশোহর বাধরগঞ্ ইত্যাদি স্থানে থে 
তুল শ্রস্তত হুয় তাহাকে বালাম বে: | (বালামেরও রা ভিন্ন 
জাতি আছে। 

ধান্য ব্যতীত অরহর, মুগ মটর, মনু, ৫ বদি সরিষা প্রভৃতি 
অনেক প্রকার শঙ্য বঙ্গদেশে উৎপন্ন হস, কিন্তু তাহাদের চাসের 
বিষয়ে কিছুই; জানিখার নাই, কেবল কার্তিক মামে অবহর বপন, 
ক্ষরিতে হয় ও শীতাবদানে-কাটিতে হয়। যেসকল জছিতে 





ধছাদি শপ্য? ধা 


আউল জন্মে অগ্রহায়ণ মাসে তাহাতে 'একটা চাষ দিয়া মুগ, 
মটর, সরিষা প্রভৃতি ছড়াইতে হয়, অনন্তর শিশর ও সৃুষর্যকিরণে,। 
পষকের স্বত্ব ব্যতীত, দিনে দিনে দি হ্‌ইয়া শস্য উৎপাদন 
.করে। ফীন্তুণ মাসে উ সকল শস্যগাঁকিয়া উঠিলে কৃষকের! 
'শ্বাছগুলি উপড়াইয়া আনে এবং গবাদির দ্বারা, তাহা মাড়াই 
শন্ধ্য বাহির করিয়া লয়। এতস্িন্ন কষকদিগের যুগ মটর 
প্রভৃতির জন্য অধিক যত্ব লইতে হয় না। এই সকল শস্য 
ববিকিরণে উৎপন্ন এবং পরিপক হয় বলিয়া' তাহাদিগকে 
ববিশস্য বা রবিখন্দ কহা গিয়া থাকে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। | 


সারা, ই তমাক ! 


্বার্পাম।- ইহার চলিত নাম কাপাস। টি প্রায় সকল 
| সািকাজেই জন্মে; তন্মধ্যে ষে মৃত্তিকা বালির অংশ অপেক্ষা 
.চিকণ ৃ্থিকার অংশ অধিক ইহার ঙ্ষে মে সিকি বিশেষ 
উপযোগী । 
- - কার্ভিক যাসে প্রথমে জমিতে জল সেচন করিয়া একবার 
লাঙ্গন দিবে; পরে ফেই জল টানিয়া গেলে পুনরায় জল সেন" * 
ফরিষ্বা ২৩ বার লাঙ্গল দিবে এবং গোময়ের সার ছড়াইবে। , 
জমি উত্তম পাট হইলে বীজ বপন করিয়া! মোই টানিবে। বপ্চ 
_নের পুর্বে বীজগুলিকে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া' রাখিবে, 
পরে জল হইতে ছাকিয়া গোষয় ও.ঘু'টের ছাইএর সহিত, 


৭৬. পহ্্সীন। 


মাটিতে ফেলিয়া ৭ এরূপ ঘর্ষণ করিবে, (বেন ভাহাদের মুখের | 
কাটা তা্গিয়! ধায়। 
কার্দাসের চারা আ৭ আন্গুল উচ্চ একবার জল নি 
এবং তাহার একমাস পরে. পুনরায় জলসেচন করিয়া সিঞ্চিত 
জল টানিয়া গেলে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। চৈত্র মাস পর্যযস্ত 
এরূপ করিতে হইবে । বৈশাখ মাসে ফল সকল পরিপক হী 
ফাঁটিতে আরম্ত হয়। এই সময় ফলগুলিকে তুলিয়া লইবে। 
তামাক ।--তমাকু চাষের নিমিত্ত বালুক! মিশ্রিত মৃত্তিকা - 
অতিশয় উপকারী ) কারণ যে পর্য্যস্ত চার পূর্ণাবস্থা! প্রাপ্ত না হয়, 
সে পথ্য মৃত্তিকা হইতে রজ পাইতে পারে। এইরপ মৃত্তিকা" 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে লাঙ্গল দ্বারা. কর্ষণ করিয়া, ধর্ষিত মৃত্তিকার 
সহিত নীল কুঠির চৌবাচ্চায় ষে সিটা পাওয়া যায় ০ রা 
কিম্বা গোময়ের সার মিশাইবে। | ্ 
অন্য ক্ষেত্র মৃত্তিকা উত্তমরূপে খু'ড়িয়া ভাদ্র মাসে তথায় 
তামাকুর বীজ বপন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টির সম্তাবন! দেখিলে 
ওঁ স্থানের উপরে উপযুক্ত আবরণ তুলিয়া দিবে; কারণ বৃষ্টির. 


জল লাগিশে বীজের বিশেষ অপকার হয়। বীজ বপনের ২০। 
২৫. দিন পরেই চার! জন্িয়া থাকে। চার! গুলিতে যখন ৫1৬ঠী. 


পাতাধরিবে তখন তাহাদিগকে নাড়িয়। পুর্বোন্ত, ক্ষেত্রে রোগণ 
করিবে। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে. 
রোপণ কার্ধ্য শেষ করা উচিত; তত্পরে যে সকল চারা রোপিত 
চ্য়, তাহার! উপঘুক্তরূপে বাঁড়িতে পারে না। রোগ্ণ অময়ে 
গেড় হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া প্রতি শ্রেণীতে পরস্পর উ পরিমিত 
দব্যবধানে চরা গুলি পুতিবে | মৃত্তিক1 শুক্ক হইয়া গেলে 


কার্পাস, ইচ্ছু, তমাঁক), ৭৭ 


তিন ইহাদের শিকড় নাখিবে, ততদ্দিন জল সেচন করিবে 
' এবং  হুর্ধোত্বাপ হইতে রক্ষা করিবার নিনিত রৌজের সময় 
কলাগাছের খোলা৷ দ্বারা ঢাকিয়া দিবে।, 

চার! সুকল বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার সৃত্তিক! 
খ্ুঁড়িয়া ও ও নিড়াইয়! দেওয়া উচিত। পাচ ছয়টা বড় ২ পাতা 
জন্মিলে, চারার পুষ্পনমঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দিবে) তাহাতে যে 
সমুদয় নূতন ফেঁকৃড়ী ও পরব গজিয়া উঠিবে, তাছারা ন1 
থাড়িতে বাড়িতে. ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে পাতা 
শুলি অতি দীর্ঘ*ও পুক্ু হইয়া! উঠে। অতঃপর চারার নীচে 
যে মকল ছোট পাতা থাকিবে তাহা ভাঙ্গিয়া শুক্ষ করিয়া 
 কবাখিবে।, | 

যখন বড় পাঁভা সকল ্ৎ গীত বর্ণ হইবে, তখন 
তাহাদিগকে গাছের কিয্দংশ ছালের সহিত কাটিয়া লইবে । 

ইক্ষু ।-_-যে ভূমি বন্তার জলে ডূবিবার সম্ভাবন! নাই এবং 
খাহাতে অধিক বড় গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু চাষের উপযুক্ত! 
প্র স্থানের মৃত্তিক1 দৌয়াশ হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখ 
মাসে এরূপ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দ্বারা চারি পাঁচবার চাস দিয্বা উত্তম 
বূপে পাটি করিবে। পাটি করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত 
খোইল ও গোময় সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তত হইলে এক 
এক হাত অন্তরে আধ হাত চৌড়া এবং আধ হাত গভীর 
করিষব জুলি প্রস্তত করিবে! জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, 
তাহা দুই দুইটা জুলির মধ্য আলির আকারে রাখিবে ; কারণ 
পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় এ মাটি সহজে লওযী 
খাইতে পারিবে । এই প্রক্কারে জমি প্রস্তত হইলে জুলির মধে। 


সি গুহস্ক-জীবন 


এক এক হাত অন্তরে ইক্ষর ডগা বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় 
অন্ততঃ তিনটী চোকু থাক! আবশ্যক। সেই চোক্‌ উপরের 
দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্কুলি পুরু করিয়া এরগে মাটি 
চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাট যেন: ঢাকিয়! যায় । মাটি চাপা 
দেওয়। হইলে তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে । ডগা রোপণের 
ূর্ব্রে জুলির মধ্যে অতি পাঁতলারূপে খোইলের রণ ড়া. ছড়াইয়া 
দেওয়৷ আবশ্যক। 7 ৪৩: শী 
_কৌড়া বাহির না হওয়া পর্য্যস্ত ই দিন অন্তর. জল 
সেচন করিবে। যখন কৌড়াগুলি মম্যকপ্রকারে জন্মিবে, তখন, 
১২১৩ দিন অন্তর জল দিলেই. চলিবে ।...সিঞ্চিত জল একটু 
টানিয়া গ্লেলে, অপর পার্থ আলির মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। 
তাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে, মৃত্তিক! 
ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে, সুতরাং চারার গোড়ায় তিক! | 
দেওয়ার কাজ হইবে। ৰ 
. ভান্ত মাস পধ্যস্ত এইবূপ করিতে রা আঙ্গিন মাসে 
আলি সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁডিয়া সমান 
করিয়া দিবে, অর্থীৎ তখন আর আলি রাখিবে না।. এই সময়ে 
ক্ষেত্রে একবার খোইল ছড়ান আবশ্যক এবং এখন ১৫1২ দিন 
অন্তর জনদেক প্রয়োজন হয়। জলসেকের হন এক দিন পরে 
মুতিকা অল্প ২ খুঁভিয়া দরিবে। .. | | 
চারা গুলিতে যখন, ৫৬ট1 পাতা ধরিবে তখন অবধি নীচের 
পাতা দ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আরভ (করিবে এবৎ গাছ 
কমে ঘত বাড়িবে, তত জড়াইয়া দিবে। 
ইক্ষুর যে সকল ডগা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পুরে 


দেশীয় সব্গী। ৭৯ 


তাহাড্রিগকে হাপরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হাঁপরে রাখার নিয়ম 
এই)-হকোন ্থানে এক হস্ত গ্রভীর একটা গর্ভ করিবে। অনন্তর 
পুকুরের পাক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ভের কিয়- 
দংশ পূর্ণ করেবে। এইবপে হাপর প্রস্ত হইলে, ইক্ষুর ডগা 
সকল তন্মধ্যে অল্প হেলাইয়া সালাইয়া বসাইবে। তৎপরে 
তাহাদের চারি পার্শ্ব মৃত্তিকা দ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, 
গ্োডটায় বায় প্রবেশ করিতে নাপারে, কিন্ত এই সৃত্তিকার আবরণ 
যেন ভগার উপরি ভাগ পরধ্যস্ত না উঠে, অর্থাৎ উপরে কিয়দৎশ 
বাকি রাখিয়। মৃত্তিকা ঢাকা দিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত 
সময় হইলে, ডগাখুলিকে হাপর টিভি? উঠাইয়। পুর্ববোস্ত 
নিয়মে পুতি দিবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
| দেশীয় সবজী । 


পটল ইহার বাঁজে চাস হয় না। ঘুল হইতে চারা 
জন্মে। এই জাতীয় লতার প্রত্যেক ইট হইতে শিকড় বাহির 
হইয়া মাটার ভিতর প্রবেশ করে।  অর্ধদ] জলে ডুবিয়া যদি 
পচিয়্া যাইতে না! দেওয়া যায় তবে, পটলের লতা (পলতা) 
বার মাসই থাকে । কিন্ত একবার যদি তাহায় ফল জন্মে, পর 
বৎসর আর তাহার সেরূপ তেজ থাঁকে না, এজন্য তাহাতে 
ফলও উৎপন্ন ₹ হয়না? * 


পূর্বোক্ত পলা লতার গাইটের উড! রস গু শিকড়ের 
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৬৪ আঙ্কল রাধিয়া কাটিয়া ফেলিতে হ্ইবে।: প্‌ পিক | 
গুলিকে সার গোময়ের জলে একদিন আজ “করিয়া রাখিবে। 
পরে দৌয়াস মাটিবিশিষ্ট ক্ষেত্র উত্তমরূপ চাস দিয়া মুতিকাকে 
ধূলিবৎ করিবে । . এই সময়ে খইল ও গোময়ের সার"মাটীতে 
ছড়াইতে হইবে । মাটী উত্বমরূপ প্রস্তত হইলে তিন হাত 
অন্তর পয়নালা কাটয়া তাহাদের উপর মাটার স্তগ করিতে 
হুইবে। সেই স্ত,পের উপর তিন তিন হাত দুরে গর্ত করিয়া 
এক একটা গর্তে ২। ৩টী শিকড় রোপণ করিরে।  অনভ্তর 
রৌদ্রে শুক্ষ হইয়া! নাঁ যায় এজন্য চারা বাহির হওয়া পর্যন্ত 
পাতলা করিয়া খড় চাস দিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অল্প অল জল 
সেচন করিবে। চারা গুলি বড় হইলে আর দিন দিন জল 
দেওয়! আবশ্যক করে না, মাটা শুকাইয়া না যায় এরূপ ভাঁবে 
মধ্যে মধ্যে জল দিলেই যথেষ্ট রি | “ক মাস পটল 
টাসের উপযুক্ত সময়। 70 র্‌ 
বেখুণ জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবন মাসের মধ্যে ৫ যে কোন সময 
১1 হস্ত ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বগন 
করতে হয়, ছুই তিন ঘণ্টা জলে ভিজাইযা বপন [করিলে গস 
(অস্করিত হই থাকে। 1 | | 
ও বীজ গলি যতদিন অস্ক রিত না হয় ই রৌদ্রের সময় 
তাহাদের উপর কলাপাতা টাকা দিয়া! রাখিবে, ষ্ঠ না হইলে 
প্রতিদিন জল দিতে হইবে।. চারা গুলি একটু বড় হইলে 
বেগণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ, করিয়া! জমিতে এক 
হস্ত অন্তর জুলি কাটিবে এবং সেই জুলির ভিতর এক হস্ত 
ধ্যবধানে চারা গুলিকে পুতিবে। যে পর্যন্ত না চারার শিকড় 
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| রতন শভননগে বলিয়া পাতাগুলি স্বাভাবিক, বর্ণ বিশিষ্ট ন 
হয়, সে পধ্যস্ত মাটী সরস রাধিবার জন্য জল দেওয়া আবশ্যক 
তার পর ২1১ বার শ্বাস নিড়াইয়! দিবে। 
. গোলআলৃ ।- গৌলআলু চাস করিহে হইলে দোয়ীস মাটা, 
প্রয়োজন ।' কার্তিক মাসে উত্তমরূপে মাটির পাইট করিয় 
ধূলিবধ করিতে এবং তাহাতে খইলের সাঁর ছড়াইতে হইবে 
তাহার পর আধ হাত অপেক্ষা কিছু অধিক অস্তরে জুলি কাটিয় 
মধ্যস্থলের মৃত্তিক! * আইলের মত উচ্চ করিতে হইবে 
সেই আইলের উপরে আধ হাত অম্থরে আলুর বীজ বসাইয় 
অল্প মাটী ঢাকা দিবে। এই সময়ে জল সেচন করিয়া মাটু 
সরস রাখিবে। তাহা! হইলে ১০1১২ দিন মধ্যে বীজ হইবে 
চার! বাহির হইবে। তাহার পর নিয়তই জল মেচনে মাঁটী; 
সরমতা রক্ষা ও"মাটা উপ্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এগ 
করিলে আলুখুলি ক্রমে বড় হইতে থাকিবে। 
শকআলু।_- দোয়াস ও বালি মাটীতে উত্তম জন্মে 
গোলআলুর চাসের. মত ইহার চাস করিতে হয়। কেবল 
সময়ের ইতর বিশেষ এই যে, এই আলুর চাস বৈশাখ হইতে 
অপর মাস পর্যস্ত করা যাইতে পারে। খ্বেত শাক আলুর বীজ 
বড় অপকারী, খাইলে মন্ুষ্যের জীবন নষ্ট হইতে পারে। 
'পালঙশীক--আশ্িন কার্তিক মাস ইহার চাষের সময়। 
ছুই এক দিন বীজ গুলিকে জলে-ভিজাইয্ব! রাখিবার পর কিছু 
ফুলিয়া উঠিলে তাহাদিগকে জল .হইতে তুলিবে। .তুলিয় 
অপর পাত্রে ছাই মিশাইয়া রাঁখিবে এবং জেই ছাইগাত্রে 
সুখ চাকা দিবে। তাহাতেই তাহাদের অন্কর বাহির হইবা 
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উপক্রম 7 তখন তর ছড়াইয্া প্রতিদিন ভালে 
জল দিতে থাকিবে। চারা খুলি একটু বড়' হইলে 


(যেখানে শ্বন আছে উপড়াইয়া পাতল! করিয়া দিবে।. ঈকু . 


গালন্বের চাসও এইরূপে বুরিতে .হয়।  বঙা বাছ্ল্য থে 


মাটীতে চাস দিলে চারা তেজন্বী হইয়া থাকে। 


আর্ক (আদা) ও হরিত্রা।-_আদার মুল খণ্ড করি এক 
খণ্ড পুতিয়া দিলে. গাছ হয়। উর্বর, দৌঁয়াস মাটীতে বৈশাখ 


জৈষ্ঠ মাসে ভূমিতে চাস দিয়া একহাত অন্তর. আইল প্রস্তুত 
করিবে এবং তাহাদিগকে ৮1১০ অঙ্গুলি ব্যবধানে পুতিয়া দিবে । 
চারা বাছির হইলে মধ্যে মধ্যে সৃত্তিকা খুঁড়িয়া আলগা করিয়া 
দিতে হইবে। আমআদার চাসও এইরূপে করিতে হত, কেবল 
ইহার মুল রোগন্র সময় বন্ধনের শেষ হইতে আধাড়ের 


শেষ পর্য্যত্ত। 
হরিদ্রার চাসও রায় ৪7 কেবল মনু পুরে 


ইহাকে রোপন করিতে ও চারা বাহির হইলে মৃত্তিকা উপ্টাইয়া . 
দিতে হ্য়। শীত পড়িলে আর সেরূপ করিতে. হয় না। ফাল্গুন ূ 
মাসে যখন ওষধি গুলি চর যায়, তখন টা গুড়ি হরিভ্া : 


বাহির করিযব লইতে হয়। 


গল।-_সমন্ত ক্ান্তন, যাসও চৈত্রের কয়দিন র্্যস্ত ওল 


চাঁসের উপযুক্ত সময়) কৌয়াসা মাটার জমিতে উত্তমরূপে 
চাস দিয়া মাটীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, সেই সন্ধে তাহাতে: 
খইল, ও গোময়ের সার ছড়াইবে । তাহার পর এক হাত অন্তরে 
আইল, প্রস্তুত করিবে। : প্রত্যেক আইলের উপর ১৫7 ১৬. 


অঙ্গুলি দূরে ওলের বেজি রোপন করিবে ।, চারা বাহির হইলে | 


বিলাতী সবজী ৮৩ 


খোড়া মাটা খুঁড়িযা লগ করিয়া! দিতে হইবে। এক 
ওল তাঁটূশ বড় হয় না। এড যখন ওলের গাছ শুকাইফা 
যায়, "তখন কৃষকেরা ওল গুলিকে উপড়াইয! বাড়িতে 
আনিয়া রাঞ্চে, পর বৎসর যথাকালে ক্ষেত্রে রোপন করে। 
এইরূপ ছুই তিন বৎসর করিলে ওল অতিশয় বৃহৎ হয়। 
ছায়ূত্ুত বাভিজা জমিতে কোন মতে ওল চাস করা কর্তব্য 
নচ্ছে। তাহা হইলে রদ্ধনে কুট কুটে” দোঁষ যায় না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 


বিলাভী রী ) 


: কপি, টি, শাকের চাস বড় ধত্ে করিতে হয়! ইহার 

বীজ বাছিয়া লওয়া বড় সহজ নহে । দেখা গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার কপির বীজ হইতে হয়ত একই রকম শাক জন্মিয়াছে। 
. ফ্জন্ত আমাদের দেশে কপি চাস করিতে হইলে বিলাতী বীজই 
নিতান্ত প্রয়োজনীত্ব।. আমাদের দেশে যে কগি বীজ জন্মে তাহা, 
কধন-স্ক,রিত হয় না। বীজ টাটিকা হওয়া আবশাযক। বাতাস 
লাগিলে বীজ নষ্ট হ্ই্া যায়, এজন, টা [রা বোতলের ভিতর 
রাখা উচিত। . 8 

উত্তম হালকা উর্করা যাতিকা চাম দিয়া, ভা মাসে, 
ৃ কপি বীজ 'বপন, করিবে।, চারা, উৎপন্ন করিনার রীতি 

এই পারিচ্ছেদের শেষদাগে যেরূপ লিখিত. হইবে তদ্রপ 


করিবে । ক্ষেত্রটার মাটী এরূপ ভাবে নি হই ক 
হইলে একটুও জল ন! ক্ষেত্রে সঞ্চিত হুইয়া চারার মূল 
পচাইতে পারে। চারা গুলি যখন ছোট থাকে তখন ব্রি 
হাওয়া লাগিলে নষ্ট হইতে. পারে, এজন্য "বৃষ্টির সময় 
তাহাদিগকে ঢাকা দিষ্বা রাখিবে) এই সময়ে মক্ষিকায় চারা 
গুলির বড় ক্ষতি করিয়া থাকে। ভাহাদের উৎপাৎ নিবা- 
রণের জন্য অঙ্গার চূর্ণ চারাগুলির উপর ছড়াইয়া দিবে . 
আাখ্িন মাসে বীজ বপন করিলেও তাহা, হইতে শাক 
জন্মে, এজন্য কেট এন. ফিল্ড লাজ অকৃয়ার্ট ডামহেড জাতীয় 
কপীর বীজ উপযুক্ত। চারা গুলির হী করিয়া, পাত! 
বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপন: করিবে। এই কার্য করি- 
বার পক্ষে সন্ধাকালই প্রশস্ত। যখন সমস্ত চারা ক্ষেত্র 
রোপন করা হইয়া টুনিডিও তখন রি রূপে জলসেটন 
করিতে হইবে। ৫ | 

ছোট জাতীর চারার পক্ষে ২০ হস ক স্থান আব- 
ক। এই স্থানের মধ্যস্থানে ৩২ আন্ষুল বেড়বিশিষ্ট 
একটি গর্ভ করিবে। এ গর্তের গভীরতাও ৩২ অঙ্গুলি 
হওয্বা চাই ।. এই গর্তের ২।৭ অঙ্গুলি বাকী রাখিয়া পুরাতন 
গোবরের সার দিদ্বা রণ করিবে। তাহার উপর চারা রোপন 
করিতে হইবে । বড় জাতীয় কপির জন্য এক বর্গ গজ স্থানের, 
আবশ্ক। চার! রোপন করিবার পর মৃত্তিকার সরসতা রক্ষা করি- 
বার জন্য মধ্যে মধ্যে কপি ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। 
জঙ্গ শুকাইবার সমন পাতলা করিয়া সার দিবে। 
 লালবীধা কপির চারা আখ্বিন মাসে এ্ররূগে খোলাস্থানে 


"জজ 


. বিলাতী দহজী। । ৮ 


রে ই করিয়া রোপণ করিতে হর ভার চাসের 
ব্যবস্থা কলই বাঁধা কপির মত। 

ফুলকপি ফুলকপির জন্য অতিশয় উ্রা ভূমির, আৰ: 
স্তক। আম্মুদের বাঙ্গালা দেশে এদেশজাত বীজে বেশ 
কগি জন্মে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য বিলাতী বীক্ত 
শয়োজন হয় টি. 

প্রথমতঃ | গামলায় বীজ রোগন করিয়া চার! প্রস্তুত করিয়া 
ইন আমাদের .দেশে আখিন ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
ভাদ্র মাসে বীজ রোগনের উপযুক্ত সময়? চারা গুলিতে 
চারিটী করিয়া পাঁভ! বাহির হইলে তাহাদিগকে পাত্রান্তরে 
রোগন করিবে । যখন তাহাদের ৮টী পাঁতা বাহির হইবে, তখন 
ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার অময় ক্ষেত্রের 
মাঁটী বেশ নরম করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ক্ষেত্রে জুলি 
কাটিয়া এক হাতের কিছু বেশী দূরে এক একটাকে বসাইয়া 
গোড়া মাটী চাপা দিবে। রোপণের 'পূরে এরূপ ভাবে চারা 
গুলিকে চাঁপা দিবে, ষেন তাহাদের গায়ে আলোক ও বামু স্পর্শ 
করিতে পারে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ায় পুরান সার দেওয়া 
উচিত, এবৎ অতি অপ মাত্রায় “পটাশ” জলে খুলিয়। ছিটাইলে 
ফুল খুব বড় হয়। ই : 

থে সকল চ রা ক্ষীণ হক পড়িবে রা কনক 
অন্য সতেজ চারা বসাইবে। ফেমন করিয়া হউক চারাগুল্ির 
গোড়ায় প্রচুর জল সের্টন করিবে, তৎপক্ষে অন্যথা না! হয়।, 
_ খন ফুল বাহির হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন একটা 


করপিপাভা টা মা ছলে উপর চাপা দিবে, ০ 


৮৬. ১ ্ জীবন। ।. 


ফুল কপির বীজ কলিকাভার নেক বাগানে লগ যার | 
বটে, কিন্ত পার্টনার বীজ বড়, প্রসিদ্ধ রি, রঃ 

শালগম -এই-সবজি অভি নক | ইহার, পনর ও ৪ 
উভয়ই: আমাদের খাদ্য। ষে শালগমের পত্র ভাল তাহার, 
মূল খারাপ এব যাহার মূল ভাল তাহার পত্র প্রায়ই ধারাপ 
হইয়া থাকে। বিদেশী বীজ এদেশে চাসের পক্ষে বড় উপ- 
ঘোগী। বীজ ষত.টাটক! হয় ততই ভাল।, উর্বরা ও 
হালকা মাটাতে লবণ মিশ্রিত করিয়া! চাস করিলে উত্তম শাল, 
গম জন্মে। ইহার বীজ চৌকা মধ্যে রোপখ, করিতে হয় । 
চারার যখন চারিটা পাতা বাহির হইবে, তখন তাহাকে ক্ষেত্রে 
পুতিবে। চারা গুলি একটী, হইতে 'অপরটা যেন ৮ আঙ্কল 
তাতে বসান হয় । প্রতিদিন চারায় জল, দিতে হইবে এবং 
ইহার মূলে ভালক্নূপে মাটা ঢাকা দেওয়া আবশ্তক। শালগমে 
ষত বাতা ও আলোক লাগিবে , ততই. ভাল। আশ্বিনের 
শেষ পথ্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময মাছি: এ এই উদ্ভিদের 
বড়ই শত্রু, এজন “চারার গোড়ায় কাঠের ছাই, দিবে। 

গ্বাজর এই. জাতীর উদ্ভিদ বিলাতে আপনা হুইতে 
জন্মে । চাসের জন্য কোন আয়োজন, করিতে হয় ন[। বালি 
মিশ্রিত: ঝুরা | মাটাতে গাজর, উত্তমন্ূপ জন্মিয়া থাকে। ইহার 
বী্গ অতিশত্ব: লু অল্প. বাতামে; উড়িয়া যায়. এজন্য যে 
শর্দন বেশী. রাতাস না বয়, যেই দিন, বীজ রপন, কর্তব্য. যে, 
জমিতে গাজরের চাস করিতে হইবে, উত্তমরূপে, কর্ষণ, করিয়া 
তাহার 'মাটী ঝুরা করিবে। আগা, ধনন যত অধিক হইবে ওত : 
সথবিধা হইীবে। মাঁটীতে খেন কীকর বা পাখর মিভ্রিত লা. 





থাকে, মান্য বিশেষ সাবধান লইবে। বীজ প্রোথিত করি! 
গামলায় জল দিবে। : ৪1৫ দ্বিলের মধ্যে বীজ হইতে চার! 
বাহির *হইয়া। খন তাহাদের চারিটা, পাত! বাহির হইবে, 
ক্ষেত্রে তখন পাচ আমল দূরে এক একটাকে রোগণ করিবে। 
চারাগুলি, একটু বড় হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে পুতিতে 
হইবে। এবারে পরম্পরে ঈ২। ১৩ আঙুল দূরে থাকে 
এরূপ ভাবে রোপণ. করিবে। চাঁরায় যথেষ্ট জল দিতে 
হুইবে। ভাত্র আশ্বিন মাষে গাজর বীজ বপন করিতে এবং 
জৈষ্ঠ মাসের, মধ্যে চারা ূর্বন্থা প্রাপ্ত হইলে উৎপাটন 
করিতে; তহুয়। বীজ রাখিবার' প্রয়োদন না হইলে গাজর চারা 
নাড়ির রোপণ করিতে হয় না। 
- গ্যারারুট।-__আঁমাদের, দেশের বর্ধমান বীরভূম রশর্দাবাদ 
প্রত্ৃতি স্থানে ইহার চাস প্রচুর হইতেছে। মনে করিলে 
সর্ধত্রই এ্যারাকটের চাস করা যাইতে পারে। দৌয়াশ 
তে খ্যারারুট. ভাল জন্মে। মাটী উত্তমরূপ চখিয়। 
ধূলিবৎ করিবে, তাহাতে পর্ব বৎসরের সার. মিশাইয়া বার. 
তের অঙ্গুলি অন্তর আইল প্রস্তত করিতে হইবে। এ. 
আইলের উপরে আধহাত ব্যবধান রাখিয়া স্থল রোগন করিবে 
কারণ ইহার বীজ হয় না)। মৃত্তিকা স্রস খাকিলে সর্ধ্দা, 
জল দিবার আবিশ্তক নাই । কিন্তু সাবধান, যেন মাটী একে- 
এ বারে শক হা না য় আহা হইলে সকল নষ্ট হইবে। 
উহার মুলে ছারা জি শীতকাল আসলে : মার 
্ন্ধপে মী দিতে. হইবেনা। বৈশাখ হইতে আবাছের 


ূ কিযু্দিন পর্বত খ্যারারট বসান যাইতে, পারে। ধ্যে ফা" 
স্ধন মাসে মুল সমেত গাছ গুলি উৎগাটন দু সেই 
মূল হইতে; খ্যারারুট। পালো প্রনস্থত হয়।  . * 
চীনের বাদাম ভীনের বাদাম আমাদের দেশে মাট কলাই 
নামে প্রসিদ্ধ। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা প্রভৃতি; দেশের 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রভৃত পরিমাণে জন্মে। ফেঁয়াশ মাটা মাটং 
কলাই চাসের পক্ষে উত্তম। জমিতে খুব ভাল করিয়া চাস 
দিয় মাটা ধুলার 'মত করিতে হইবে। এমন কি. ফল 
হইবার সময়ও যেন মাটা তদ্রপ থাকে, কেননা গাছ বড় 
হইয়া মাটাতে ঝুলিয়। পড়ে এবং 'ফল জম্মিলে তাহা মাটীর 
ভিতর প্রবেশ করে। চাঁরা রোপণের পূর্বে মাটাতে খইল 
ও গোময়ের সার দিতে হইবে। আশ্বিন কার্তিক মাসে 


ইহার চাষ আরম্ভ করিতে. হয়। থলা বাহুল্য সকল 
ক্ষেত্রেই তৃণাদি আগাছা! জন্মিলে তাহা উপাটন করা॥ 


আবশ্ঠক। ূ 


_অক্টম পরিচ্ছেদ) 
 চানোথতির প্রক্রিয়া 1. 


গামলায় চারা উৎপাদনের নিয়ম কপি, ফুলকপি রসি তি 
্ানা প্রকার শাকসবীজ ও বহুবিধ ফলের চার! অগ্রে 
| গামলায প্রস্থত করিয়া ও তবে ক্ষেতে রোপন করিতে হ, । এজন 


: উমোিতির প্রক্রিয়া ৮৯ 


ফি কি উপাঃ অরলম্বন করিলে তৎপক্ষে উদ্ভিদের কোন 
হানি, ধা হইব উন্নতি হর তাহার বিষয় লিখিত 
| হইতেছে | রে 

* উত্তম উর্দদরা হালকা টির রা করিয়া গ্বামলা পুর্ণ 
টি হইবে । আমাদের নিজের দোষে অনেক সময় 
আমরা ভ ভাল চারা উৎপন্ন করিতে না পারিয়া বীজের দোষ 
দিয়" থাকি, বাস্তবিক তাহা অন্তায়। উদ্ভিদের ষতু লইতে 
ক্রুটী হইলে অবশ্তই আমরা উপযুক্ত ফললাভে অসমর্থ 
হইব। এজন্য সর্দাগ্রে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্তক। 
থে. মাটী দিয়া গামলা পুর্ণ করিতে হইবে। তাহা এপ্রকার 
হইবে যে, তাহাতে জল সেচন করিলে চাপ বাদ্ধিরা কঠিন 
না হত্। সেন্সপ মাটীতে বদিও বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া 

যায় না, কিন্ত অঙ্ক,র বাছির হইতে অধিক সময় লাগে । ফলতঃ 
যদি মনের মত মাটা না পাওয়। যার, তবে নিম্নলিখিত উপায়ে 
মাটী প্রস্তুত করিয়া লইতে -হুইবে। কোন স্মান হইতে 
নৃতন মাটী তুলিয়া! তাহার সহিত সমান ভাগে পচা পাতার 

সার ও তাহার আট ভাগের একভাগ নদীর সর বালি মিশ্রিত 
করিবে। অনভ্তর সেই মিশ্রিত মৃত্তিকা 'ভাল রকমে চূর্ণ 
করিয়া তাহা হইতে কাকর ও অস্ঠান্য উদ্ভিদের শিকড় 
বাছিয়া ফেলিবে। এই ্রন্কারে যে স্বস্তিকা প্রস্তুত হইবে 
তাহা অতিশয় নরম, সুতরাং তাহাতে বীজ মিশ্রিত করিবা- 
মাত্র সুননর বলিষ্ঠ চাঁরা উপর, হইবে 1. শাকসবজীর জন্য 
-পৃচা, পাতার সারের পরিবর্তে মাটার চারি, ভাগের এক, ভাগ 
পচ! গোবর, তাহা রর সহিত খিশাইলে চলে । 
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যে গামলায় বীজ. বপন করিতে পন তাহা | উততষে 
ধৌত করা আবস্টক। পাত্র ভাল পরিফার পরিচ্ছন্ন না 
হইলে ভাল চার! জন্মে না, জন্মিলেও তেমন সতেজ হয় না। 
গামলা পরিষ্কার হইলে তাহাতে যে ছিন্র থাকে তাহাতে খোয় 
বা ইটের কচা দিয়া বন্ধ কারি 






বে, 1 তীহার পর গামলার 
উপর ছুই আঙ্গুল বাদ রাখিয়া মাটা দিবে। মারা সর্জত্র সমান 
করিয়া ধীরে ধীরে টিপিয়া একটু বসাইবে।, এইবূপ করিয় 
তাহার উপর বীজ -ছন্ভাইবে। বীজ খন হওয়া ভাল নয়। 
বীজ বপন হইলে তাহার উপর, আ্বালগা করিয়া! ঝুরা মাটী 
চাপা দিবে । তাহাতে যেন, কেবল, মান বীজ গুলি ঢাক! 
পড়ে। এইবার বাঁঝরীযুক্ত জলপাত্র ছার! জল সেচন করিয়! 
গামলাটীকে এমন স্থানে রাখিবে যেন তাহাতে রৌড বৃষ্টি 
লা লাগে। যতদিন বীজ হইতে চারা বাহির না হয়, ততদিন 
এই অবস্থায় রাখিবে, এবৎ মৃত্তিকা সরস বাখিবার জন্য 
মধ্যে মধ্যে আবশ্তকমত জল দ্বিবে। চারা বাহির হইলে 
কিয়দিন প্রাতে ও বৈকালে গামলাটীকে বাহিরে রাখিবে। যখন 
চারা গুলি তিন চারি, আঙ্গুল বড় হইবে, তখন প্রাতঃকালে 
বা জন্ধযার সময় তাহাদিগকে : 'গাত্রান্তরে তুলিয়া রোপণ 
করিবে । এই সময় ফ্ছু অধিক জল সেচন আবশ্তক এবং 
এই অবস্থায় গামলাটী সমস্ত রাত্রি বাহিরে বলাধিবে। কিন্ত 
সাবধান যেন অধিক বৃষ্টির সময় উহ! বাছিরে না থাকে। . স্থান. 
পরিবর্তন হেতু “বত দিন. চারার, ছুর্বলতা না৷ বায়, ততদিন 
বৌদ্রের ঈমূয় ঢাকা দিয়া রাধিবে। চারা সতেজ হইলে আর. 
রাকা দিয়া রাখিতে হ্ইবেলা নাঃ, জহর? পর যখন তাহারা আরও 








ও চাসোঙ্গতি পরক্িয়া। 7৯১ 


বড় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাদিগকে কিছু সৃত্তিকার সহিত 


গামলঠি হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্র রোপণ করিবে ও জর্বদা তু 
লইবে* ধেনকিছু দিন তাহাদের.গায়ে অধিক রৌদ্র ও কৃষ্টি না, 


ড় 
লাগে। 
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সাংসারিক ার্ ধা | 


অর্থাগমের জ জন্য কি প্রয়ে রঃ 





ভূমগ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়! যিনি গৃহস্াশ্রমী, ধিনি ন্রী পুন 
পরিবার লইয়া. জীবন যাত্রা নির্ক্বাহ করিতে প্রস্থ, তাহাকেই 
চিন্তা করিতে হয় কিসে সংসার জচ্ছন্দে চলিবে। অনেকে 
মনে করিতে পারেন ষাহার প্রচুর অর্থ আছে, হ্বাহাকে অভার 
পুরনের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহারই সংসার 
সচ্ছন্দে চলে, তাহার আর ভাবুনা কি? সংসারে তাহার আবার 
ছঃখ কিসের £ সংসারে আগিয়া সংসারী হইয়া, সংসারের 
কাণ্ড কারখানা দেখিয়া শুনিয়া, সংসারের সহিত হাড়ে হাড়ে, 
মাসে মাসে, রক্কে রক্তে যিশামিশি করিয়া ষ্দি আমারা এ 
কথার অনুমোদন করি, তাহা হইলে আপনাপদিগকে সংসার কাণা 
বলিয়া পরিচিত করিতে বাকী রহিল কি! বড় লোকের সৎসা- ্ 
রের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাবলী আমাদিগের নয়ন পথে | 
দেদীপ্যমান থাকিতে কি. বড় লোকের বড় জালা একথ! 
লয় যাইব ৭ বড়, লোকের যে জালা সে রি লোকেই ৃ 


আর্থাগমের জন্য কি-গ্রয়ৌোজন। ৯৩ 


কা, আর. ষাহারা তাহাদের সহিত নিষ্টতা রাখেন 
 তাহায়াও অবগত আছেন। সে কথা! বিস্তারিতরূপে এস্ছুলে 
ঝুলিবার আবশ্তক নাই। নারে অর্থের নিতান্ত আবশ্তক 
একথা অকণ্য স্বীকার্ধ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহার যেমন 
আয়, সেযে চেষ্টা করিলে সংসারে হুখী হইতে পারে না. 
 এক্থা কোন মতে শ্বীকার করা যায় না। 
সংসারে অর্থের তৃষা কাহার নিরৃত্তি হইয়াছে ? কি 
পতিও কি. আপনার লাভেচ্ছাঘু জলাঞ্ুলি দির বসিতব 
আছেন মনে কর ? তাহার যেরূপ আর তাহাতে তিনি আপনার 
ধন বজায় রাখিয়া ছুইহস্ত্ে খরচ করিয়া অনেক দরিদ্রের দারিড্য 
ছুঃখ বিমোচন করিতে পারেন, তাহাতে ভার কিছু আসে 
যায় না, কিন্তু তাহা কি'তিনি করিতে সম্মত? তাহার এক পয়সা 
এদিক ওদিক হুইলে তিনি কি সহজে তাহা ছাড়িয়া থাকেন? 
অতএব দেখা যাইতেছে ধে, সংসারে ধনী দরিদ্র সকলেই অর্থের 
আাজ্ষা রাখেন,তবে কথা এই ঘে, দরিদ্রের ধন নাই, 
তাহাকে অর্থাভাবে অনশনে, দিন, যাপন .করিতে হয়, সুতরাং 
দে তাহাতে হুখী হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে দরিজ্রেরই 
ধনের অভাব, ধনীর তাহা নহে। ধনীর ধন ত্বত্বে ও তিনি: 
ধনলোভী। ধনী প্রবৃত্তি প্ররিতোষের উপায় নির্ধারণ কর! 
আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার্দিগকে এখন 
দেখিতে হইবে নির্ধন লোক কি উপায়ে সংসারঘাত্রা নির্ধাহ 
(করিতে পারে। সুখ দুঃখের কথা ছাড়িয়া দাও সে পৃথক কথা । 
অতুল রশ্বর্্ের মধ্যে থাকিয়া সময় এবহ কার্ধযগিকৈ হয়ত 
বাজাও অন্খী, আবার পর্ণ কুটার মধ্যে আপন স্ত্রী পুল্প কন্টা 
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গুলিকে রা দরিদ্রও, নী হইতে পারে: সুখ চৰ বনের | 
খেলা, ধনের নয়, পদ মধ্যাদাীর, নয় বা কুলগৌরবেরও' নয়। ». 
পাঠক মনে করিতে পারেন আজি আমরা. একট; বড় 
গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, একটা অসহত্ত বিষয়ের 
'আন্দোলনে প্রবৃত্ত, যাহা, হইবার নয় তাহাই সিদ্ধ করিবার 
জন্য লেখনী ধরিয়াছি। দরিদ্রকে সচ্ছন্দে তাহার জীবিকা" 
নির্বাহের উপায় বলিয়া দিব। পরম. ্রদ্ধা্পদ...গুরুজনের 
মুখ হইতে একথা বাহির হইলেও অগ্র. পশ্চাহ। ভাবিবার 
সময় থাকে: না, ষেন আপন! হইতেই মনের মধ্যে উপহা- 
মের সঞ্চার হয় । কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি গত 
পক্ষে এ কথাটা কি এতই অসম্ভব? .. . | 
দেখ, ঈশ্বর মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাপি জীব জন্তর 
ষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জীবনধারণের জুন্দর ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন, জগতে তাহার স্থষ্ট'জীবগণের কোন অভাবই তিনি 
রাখেন নাই, এবং রাখাও তাহার উদ্দেস্ট নে, রাখিলে সংসারে 
রে জন্ম মাত্রই মরিত, এত লীলা খেলার ব্যবস্থা হইত 
; পৃথিবী কেবল সংসার ও স্তিকাগার মাত্র হইত। 
এনা ফল, নদীর জল, খণির মণি কিছুরই প্রয়োজন ছিলনা। 
উাহার টি রহস্য অতীব গুঢ, এবং মহৎ, অপেক্ষাও মহৎ। তুমি 
আমি ছুঃখের জালায় অস্থির হইয়া অনেক সময় বলিয়া থাকি 
ঈশ্বর আমাকে দেন নাই আমি কোথায় পাইব ? মনের ছুঙগে 
বাই রলি, বিলে : 'কিন্ত সাত্বনা পাই, আপনাঁকে আপনি 
লজ্জ] দিই), এই সংসারের জীবকে তাহার অদেয় কি? আর 
তিনি দেনই-না বাকি ? পণ্ড পক্ষ্যাদ্ি ইতর জন্তর.কথা ছাড়িয়া 
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যাও, (তাঁহারা ত' ভাহার খাস বাগানে বিনা পয়সায় উদর রিয়া 
খাব ধু ৷ তোমার আমার জন্য বড় বড় প্রান্তর পড়িয়া আছে, 
উপায় চিন্তার জন্য ুদ্ধিবৃত্তি আছে, তবে আর নাই কি. 
সকলই আঈছে। তবে তুমি তাহার. নিকট আর চাও কি? 
তিনি কি আমাদিগকে সকালে সন্ধ্যায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন 
মুখের নিকট আনিয়া দিবেন? গণ্ড পক্ষীগণ যে স্বভাবের এত 
মুখাপেক্ষী তাহাদিগকেও খুঁজিযা খাইতে হয়। তবে আমার্দের 
ভরণপোষণের জন্য নিতান্ত. কর্তব্য কি? চেষ্টা। চেষ্টা বলে 
মনুষ্য পর্বতশৃঙগ রণ করে,.দশ মাসের পথ দশ দিনে যায়, 
আকাশে, উড়িয়া বেড়ায়, তাঁড়িং ধরিয়! রাখে, চেষ্টার অসাধ্য 
সধনা করা বায় এবং চেষ্টা ব্যতীত কোন কার্ধ্য করা খায় না; 
পরিশ্রম বিনাও চেষ্টা হয় না। হুতরাৎ ইষ্সাধনার জন্য 
চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পরান্থুখ হইছল চলিবে কেন? 
এতছুভয়ের বলে আমরী দারুণ. দারিদ্র্য দুঃখের মস্তকে পদাতাত 
করিয়া সংসারে সুখী ও সচ্ছন্দ হইতে পারি। একজন প্রাচীন 
কবি বলিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষ নিশ্চয়ই অর্থোপার্জনে সমর্থ 


হয়েন। কেবল অলস ও নিরুদ্যম ব্যক্তিই অদৃষ্টের অপমান 
রটনা করিয়া আপনার কাপুরুষতার: পরিচয় দিয়া থাকে। 


সংসারে খিনি উদ্যমশীল, ধিনি আলস্কশৃন্ত হইয়া দিবারাত্র 
-আগানার অভীষ্টসিদ্ির জন্য ' লালায়িত, তিনিই লক্মীবস্ত । 
উদ্যম কখন ব্যর্থ হয়না। একবার, ছুইবার, তিনবার, ভত- 
ধিক চেষ্টা করিয়াও যদি অকুত কাঁধ্য হও ছাড়িও নু, কত- 
কাঁধ্য হইবেই। স্কটলও দেশে একজন প্রভূত পরাহ্রমশালী 
বীরপুরুধ ছিলেন, তাহার নাম. "রবটি ক্রশ।"- একদা তিনি. 
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বারম্বার শক্রেসেন আক্তম রণ করিও যখন কা ও | 
পারিলেন না, তখন বসিয়া চিনতাম আছেন কি উপায়ে শত্রু, 
 গৃকে পরাভূত করেন। এমন সমর দেখিতে গাইলেন একটা 
মাকড়সা একটা অতি উচ্চ স্থান হইতে নীচে আপনার উর্ণা ছারা 
[লবিস্তার করিবার চেষ্টার বত্রক্ষেপ করিতেছে । সে প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইরূগে একাদশ বার অকৃতকার্য হইয়াও 
চেষ্টার ক্রুটী করিতেছে নাঁ। দ্বাদশ বারে তাহার উদ্যম সফল 
হইল। মাকড়সার অধ্যবসায় দেখিয়া রবাট ক্রুশ পুনর্ব্ধার বিপুল 
তেজে শক্রগণকে আক্রমণ করিয়া .বিজ়লক্ষমীকে লাভ 
করিলেন। ইতিহাস পড়, বড় বড় লোকের জীবন চারিত গড় 
দেখিতে পাইবে উদ্যম, একাগ্রতা ও পরিএরমের কি ফল। 
অর্থোপার্ভনে দৃঢ় সঙষ্প হইয়া যদি বিফল হইতে না চাও; . 
তবে ভোমাকে অভিমান পরিত্যা করিতে হুইবে। আমি 
উচ্চ বংশসম্তৃত, আমার পিতা পিতামহ বড় লোক ছিলেন, 
তাহারা কত লোককে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, আজি 
আমার অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া অর্থোপার্জনের জন্য তুচ্ছ 
কাজ করিব! তুমি বড় বংশে জন্িষ্বাছ, বড় লোকের পুত্র ও 
পৌল্র বটে; কিন্ত তথাপি তুমি তাহাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন 
নও কেন? এবিষয় ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয় জানিতে হইবে 
ত্রাহাদের যে সকল গুণ ছিল, যে সকল গুণ থাকার তাহারা 
বড় হইয়া গিশ্বাছেন, তোমাতে তীহাদের কোন কোন গুণের 
অফভাঁব আছে, নতুবা অবপ্তই তক্রপ হুইতে। বদি তোমার 
ক্রুটা আচ তবে ষেই কট স্বীকার কর, তাহার পূরণ জন্য 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখ তুমিও এই. সংসারে আপনার 
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| ূ্ধবপুকুষ্টিগের নাম বজায় রাখিতে পার কি.না। পাঠক 
দিগেরঠনেকেই বোধ হয় “সার রবাট, ইনিদ্‌”, নামক একজন 
| ইউয্রেগীযের জীবন চরিত পাঠ করিয্বা থাকিবেন। জার 


রবাট, আপন্ণুর হীনাবস্থায় সামান্য প্রহরীর কার্য করিয়াও 


কেমন স্বাবলন্বনত্ব বজায় করিয়া ছ্বিলেন। দেশে একটা চলিত 
ৃ কথা আছে, “ব্যাগার খাটা ভাল, তখাপি বেকার থাকা কিছু 


নহে: ।” আমাদের দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয্বের উপাধিধারী 


কিছু দিন কলিকাতা মহানগরীতে চীকরীর জন্য উমেদারী 
করিয়া তাহার বাল্যকাল হইতে প্রতিপালিত আশাকে ফল 


বতী করিতে. পারিলেন না। তখন কি করেন,. কিঞ্চিৎ অর্থ 
সংগ্রহ করিয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন। কিয়ুদ্িন 
তথায় অবস্থিতি করিয়৷ কিছুই করিতে পারিলেন ন1। বিদ্বে" 


শের জন্বল ভ্রমে ফুরাইয়া! আমিল, আরও অধিক দিন তখায় 
থাকিলে দেশে ফিরিঘ্বা আসা ভার হইবে এই. ভাবিয়া তিনি 


স্বদেশে যাত্রা করিলেন, কিন্ত দেশে পৌছিবার খরচ কিছু 
অকুলান হইল। মধ্যবস্তাঁ কোন সহরে আমিয়া তাহার 
একটা টাকা মাত্র পজি রহিল, সেই. টাঁকাটীকে অবলম্বন 
করিয়া তিনি মুড়ি সুড়কি, কলাই ভাজা বিক্রয় করিতে 
আরত্ত করিলেন। সেই হরটীতে একটী বৃহ, কারখান। 


ছিল। কারখানাধ্ম কুলীগণ তাহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইস্বা সকলেই 
তাহার নিকট খাবার লইত। ইহাতে তাহার নিজের উদ- 


রাম্নের অতিরিক্ত কিছু ক্ছ সঞ্চয় হইতে লাগিল। সঞ্চিত 
টাকার, সংখ্যা যখন দশটামাত্র হইল, তখুন* তিনি 
কিঞ্ি* হাওলাত করিয়া এক খানি মিঠাইযের দোকান 


১৮ গৃহস্থ'জীবন। 


করিলে মিঠাইয়ের দৌকানে উহার, বেশ, দশটাকা লাভ 
হইতে লাগিল, কিন্তু তখনও তিনি কাহাকেও /মাপনার 
বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন মাই। জাত বংষর পরে তিনি, 
আটহাজার টাকা জমীইতে অমর্থ হইলেন, এবং সেই টাকায় 
স্বত ও চিনির চালানী কারবার খুলিয়া কলিকাতায় একটী 
আড়ত খুলিলেন। আজি কাশি তিনি একজন বিলক্ষণ ধনী। 
এরূপ উচ্চ অন্ধের শিক্ষার অভিমানে খদ্দি তিনি মুড়ি মুড়কী 
ক্র ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া: অর্থোপার্জনে হতাশ 
হইতেন, ভাহা হইলে সামান্য অর্থের জন্য তাহাকে দীসত্ব-. 
শৃঙখলে বন্ধ হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইত। 
আমাঁদগের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম্নে প্রায়ই দেখিতে 
ওয়া যায়, কতক গুলি লোকে দিব্য সুস্থ. সবল দেছ' 
লইয়া ভিক্ষার ঝুলি গ্কন্ধে গৃহচ্ছের দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকাল 
হইতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সেই সকল লোক ভ্রমণ- 
জানিত-লামান্য কেশ স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে অলস 
ও নিরুদ্যম বই আর কিছু বলা ঘাইতে পারে না। তাহার? 
সামান্য শ্রমে উদরান্ন সৎ গ্রছের জন্য সমাজকে প্রতারিত 
করে; দেহে যেরূপ সামর্থ আছে তদন্বুযায়ী শ্রম করিতে 
কোন মতেই স্বীকৃত নহে। এ সকল লোক, ধদি আপ- 
নাদের শরীরকে খাটাইয়া৷ অর্থোপা র্জানের চেষ্টা করে, ভবে, 
আপনারাও সি হইতে পারে এবং সমাজেরও : ঘথেষ্ট মঙ্গল 
হয়। কিন্তু তাহাদের সে প্রবৃত্তি কোথায়? প্রবৃত্তির দোষে ৷ 
তাহাদিগকে. চিরদিন. ছুঃখ পাইতে এবহ, একমুষ্টি অন্ের 
জন্য রাত্রি প্রভাত হইলেই পরের প্রত্যাশীপন্ন হইতে হয় । 


| রর  ধনষ্র। রে [৯৯ 


এন ভন ৭ ধারণে: থে (ফিহখ ভাঙারাই তাহার মর্কথ। 
জীনে। এই সকল লোকের নিকট অদৃষ্টের বিলক্ষণ প্রাধান্য । 
সত্য বটে, অনেকে আনুষ্টকে, জখছুঃখের: নিয়ামক বলিয়! 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারা বলে অদৃষ্ট ছুরদৃষ্টবান ব্যক্তিকে 
স্ুপথে চলিতে: দেয় না। এরূপ বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত 
তাহা বুঝিস উঠা বায় না। কোন ছুঃসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবার পূর্ব অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তিকে বলিতে শুন 
গিয়াছে যে, এক্ষমতাতীত হইলেও চেষ্টা! করিবার হানি নাই।” 
অনেক স্থলে তাহর! কৃতকার্য ও হইয়! থাকেন। 





নিযে পরিচ্ছেদ। 
_ ধনসঞ্চয় | 


শ্রমী ও উদ্যোগী হইলেই যে অর্থেপার্জনে সমর্থ 
ওয়া যায় একথা৷ আমরা পুর্ব পরিচ্ছেদে বিয়েশরূপে 
প্রতিপাঁদন করিয়াছি। সংসারে অনেকেই ধনোপার্জন করিতে, 
পারেন, কিন্ত সেই অর্থের প্রন্কৃত ব্যবহার করা সকলের 
দ্বারা হইয়া! উঠে* না। অর্থোপার্জনে অসমর্থতা হেতু অনেকে 
কষ্ট পাইয়া! থাকেন, আবার বহুল অর্থলাত করিয়া! অনেকে 
তাহার সদ্যবহার করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে দারুণ যন্ত্র 
ভোগ করেন। সে ৫কবল তাহাদের অপরিনামদর্ষিতা, দৌষেই 
টিয়া! থাকে । আজি দশটাকা উপরি হইল, যাহা ইচ্ছা 
হইল আহাতেই ব্যয় করিলাম, অগ্র পশ্চা বিবেচনা করি" 


১০০ গৃহস্থ-জীবন 


লাম না, আংবার ছুদিন পরে যখন: অর্থাগমের অলন্ত্ব হইল... 
অমনি অর্থকষ্ট আসিয়া জুটিল এবং হাহাকার পড়িয়! গেল, 
দিন চলা ভার হইল. তখন পূর্বসঞ্চিত "অর্থের জন্য 
অনুতাপ আসিয়া দ্ধ করিতে লাগিল। অর্থ গাইয়াও ছ?খ 
মিটিল না। . এই: অস্থুবিধা দূর করিতে হইলে আমাদের : 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা আবশ্তক। সঞ্চয়ী হইতে 
হইলেই মিতব্যয়ী হওয়া সাই। যে ব্যক্তি মিতব্যর়ী নহে, 
সে কখন ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারে না, সে লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা উপায় করিলেও তাহার অর্থের জন্য হাহাকার ঘুচি- 
বার নহে। মিতব্যর়ীকে কৃপণ বলা অন্ীয়। যাহার 
যেমন আয় সে তদনুষায়ী ব্যয় করিবে। তাহা বলিয়! 
"ত্র আম তত্র ব্যয়” এমন করিলে সংসার রক্ষা করা যায় না। 
আহারীয় ও পরিধেয় ক্রয় করিবার জন্য যেমন অর্থ ব্যয় 
অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্ধ্য জ্ঞানে কিছু কিছু সঞ্চয় করাও 
নিতান্ত আবন্তক। . সত্য বটে 'দরিদ্রে ব্যক্তিদিগের তাহ! 
সহজে হটিয়া উঠে না,কিন্ত চেষ্টা করিলে তাহারাও আয়েরক 
অনুযায়ী অত্যন্প সঞ্চয়েও সমর্থ হইতে পারে। অনেকে 
এরূপ কথা বলিতে পারেন যে, খাহাদের নিত্য অভাব : 
তাহারা কি প্রকারে সঞ্চয় করিবে, এবং কেনই বা করিবে, 
যেহেতু ভবিষ্যৎ অভাবের জন্যই অঞ্চয়ের আয়োজন, কিন্ত 
সেই অভাব যখন তাহাদের প্রতিদিনের সহচর, তখন্‌ 
উপস্থিত, অভ্যাঁপাত নিবারণ না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে 
দৃষ্টিপাত করা কত দূর সঙ্গত। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারের 
গুড় রহস্য বুঝিয়া চলেন, : কুলকিনারা নাই এমন দুখ 
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সাগরে পড়িযাও ধিনি ডুবিয়া ডুবিয়া বাহিতে থাকেন, এবং 
রমন" অবস্থাতেও এক দিন সুখের তরঙ্গে গা ভাসাইবার 
আশা রাখে, তিনি ভাবেন সেই ছুঙখরাশির বিন্দু মাত্র 
ইস বৃদ্ধিতে কিছু আসে যায়, না। এই ভাবিয়া সেরূপ 
অবন্থাতেও দুঃখের একটানা আোত- ফিরাইবার জন্য কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিয়! তিনি তাঁহার অনন্ত কল্প ছুঃখের মধ্যেও 
শান্তনা লাভ করেন। এবূপে ধিনি "সঞ্চয় করিতে সাহসী; 
ছঃখের দারুণ কশাধাতকেও ধিনি গণনার মধ্যে না আনিয়া! 
আপনার মহছুদ্দেষ্ঠ সাধনের জন্য সঞ্চয়রূপ মহামন্ত্রের জপে 
র্স্ত, তিনিই প্রকৃত সংসারবীর, কিন্ত যিনি নিতান্ত কাপৃ- 
কষ তিনি হাল ছাড়িয়া অতল জলে মগ্ন হয়েন, আর 
তাহার উঠিবার শক্তি থাকেনা | দারিদ্র্য ছুঃখের পরিহার 
রুরিয়া যাহার ধনবান .হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহার এরূপ 
অবস্থাতেও সঞ্চয়ী হইতে হইবে, কেন না তাহার এই 

ছুংখসঞ্চিত অর্থ ভিন্ন তাহাকে বড় কবিবার আর কেহই 
৯ নাই। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, সমস্ত জীবন 
ছুঃখে ক্ষেপণ করিয়া মরিবার সময় এমন অর্থ রাখিয়। 
যায় যে, তাহাহদর দ্বারা সেরূপ সঞ্চিত হওয়া অসম্ভব । 
তাহাদের কাছাকেও দেখিশ্বা, কাহারও কথা শুনিয়া আমরা 
বলিয়া থাকি, লোকটা কি অর্থপিচাশ ও আত্মনিগ্রহী ষে 
চিরদিন পেটে না খাইঘ়্া যে. অর্থ সঞ্্ব করিয্বাছিল তাহা 
কি সক্ষে গেল? তাহ! আমাদের নিতান্ত ভ্রম; হয়ত সেই ব্যক্তির 
মনে যে মহাল উদদেস্ঠ নিহিত ছিল, জীবত- খাকিয্া মনো- 
মত. অর্থ পাইলে সে যে..সংসারে আপনাকে একদিন 


2 গুহস্ম-জীবন। 


প্রভূত ধনবান বলিয়া! পরিচয় দিবার জন্য মহান মনকষ্ট 
করিত ভাহার কিছুই ভাবিলাম ন1। সে ব্যক্তি তাহার 'সঞ্চিত 
অর্থে হয়ত বৃহৎ ব্যবসায় বানিজ্য. করিয়া আপনার, অবস্থাকে 
দশজনের হিৎসনীয়.করিবার চেষ্টা করিত।, যে. অশেষ কষ্ট 
সহ্য করিয়াও তদ্রপ ধনষঞ্চয় করিতে পারে সে অবশ্ সহিষুঃ 
লোক। সেরপ স্বিরপ্রকৃতির লোক যে প্রসংসনীয় তাহাভে 
ঘার সন্দেহ কি। আমরা এই জন্য সঞ্চয়ী হইতে সকলকেই 
অনুরোধ করি । ছুঃখি তোমার দারিদ্র্য ছ্ঃখ তত কিছুতেই 
 ঘুচিতেছেনা, দিনান্তে তুমি যাহা উপার্জন কর তাহাতে 
তোমার উদর পুরণ হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না সত্য, 
 ভোমার জঠর জালা ত কোন রূপে নিবৃত্তি হইনেছেনা, অর্ধা- 
শনেই তোমার জীবনকাল কাটিয়া যাইতেছে, কিন্ত মনে. কর, 
দেখি, এ অবস্থানে তোমার মনে এমন কি আশা আছে ষে 
তুমি রাতারাতিই বড় মানুষ হইবে। যদি তুমি এখন আশাকে 
এক মুহুর্তের" জন্ত ভ্রমক্রমেও মনোমধ্যে স্থান দাও, তাহা 
হইলে নিশ্চয় জানিবে কশ্মিনকালেও ছুঃখের হাতি হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার কৌথাও..কোন উপায় হইবেনা। তুমি 
বলিবে চেষ্টার অসাধ্য কার্য নাই, দাও খুঁজিতেছ,-াও 
মারিতে পারিলে হয়ত তুমি এক রাত্রিতে "লক্ষ পতি হইয়া 
উঠিবে। ক্ষিন্তু সেরূপ দাও কয় জন লোকের অনুষ্টে ঘটে! 
যাহা আপনার ক্ষমতার অধীন, যাহা তোমার হস্তমুষ্টির মধ্যে 
-. আছে, দে. হ্ুবিধা ছাড়িয়া দৈবের মুখাপেক্ষী হইভে 
াইতেছ কেন? সক্ষম পুরুষ কখন দৈবের আরাধনা 
বা তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন লা। অতএব 
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দি 'তৌমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তুমি আপনাকে 
ম্বনুষট বলিয়া পরিচম দিবার যোগ্য মনে কর, তবে দুঃখে দমিও 

না, সাহস *অবলম্মন কর, আয় বুঝিয়া ব্যয় ও সঞ্চয় কর। 
বদি আপনার অবস্থা সংশোধন করিতে চাও, তবে যত পার. 
ক দ্য, করিয়া | কিছু ক্ছি সংস্থান কর, নতুবা উপাধাস্তর 
নাই। 

. বিশৃবাষি নীর শুর রামেশ্বর বিলক্ষণ জ্ঞানবান এবং 
| পরিধামদর্শী ছিলেন। যখন চাকরিতে প্রবেশ করেন তখন 
কুড়িী মাত্র টাকা বেডন পাইতেন। তাহাদের দেশে জিনিষ 
পত্র বেশ সুলভ ছিল। কুড়িটা টাকায় 'সাত আট জন 
লোকের বেশ চলিত। মে সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

সারে কেবল তাহীর সহধর্ষিনী, কনিষ্ঠ ভাঁতা বিশ্বেশ্বর 

বং একটী মাত্র দাসী। বিশ্বের অকালে কালকবলিত 
হয়েন। এই ক্ষুদ্র পরিবারটাঁর ভরণ পোষণ করিয়া তাহার 
হাতে কিছু কিছু সংস্থান হইত। তিনি নিতাস- মিতব্যরী 
ছিলেন। তাহার খরচের নিয়ম এই ছিল যে, আকস্মিক 
প্রয়োজনের জন্ট কিছু হাতে না রাখিঙ্া খরচ করিতেন না, 
এজন্য তাহাকে এক দিনের অন্ত খন্ত হস্ত হইতে হইত 
না। তখন অবধি তাহার সংসারে দুইটী গাভী, খিড় কীতে 
_একটী বাগান। দ্রাসীটীকে অবলম্বন করিয়! তিনি গা 
(ছুইটার সেবা করিতেন, বাগানটাতে স্বহস্তে গাছ পালা 
(রোপণ করিতেন। বাগানের শাক সবজী, ফল খস্যে বং 
গাভীর ুষ্ধে তাহার সাংসারিক খরচের অনেক সাশ্রয় হইভ। 
'গীড়াপ্রতিবাসীদিগের সকলের অগ্রে তিনি বৎসরের মৃ্তন 


১০৪... গৃহন্থ-জীবন। 


জিনিষ থাইতেন, গাচ্ছী ছুইটাতে পর্ধ্যায়ক্রমে বার মাস প্ধী 
দিত। ক্রমে. তীহার সঞ্চয়ের. মহিত বাগান. বাগিজা পুষ্বর্ী 
শস্য ক্ষেত্র সকলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। “অল্স দিনেই 
তাহার হাতে বেশ দশ টাকা জমিয়্া গেল এবং গ্রামের, 
মধ্যে একজন স্চধী লোক ও সম্পন্ন গৃহন্থ, বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইলেন। | ক? | ০ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


গৃহস্থালী। | 

রামেশ্বরের বাসগ্রাম মধ্যে একটা কথা রটিয়া উঠে ষে, 
রানেশ্বর ঘোরতর গৃহী, সংসারের জন্য যেন তিনি জীবন 
বাধা দিয়া রাখিয়াছেন। একথা অবলম্বন করিয়া কেহকেহ আবার 
বলিতেন “লোকটা ঈশ্বর বিডস্থিত, কেন যে সংসারের জন্য 
দিন নাই রাত্রি নাই খাটিয়া মরে কিছু বুঝিনা উঠা যাঁর না।” 
সংসারে সকল লোক সমান নয়, কেহ বা রামেশ্বরের অনুকূলে 
বলিতেন, সংসারে রামেশ্বরের উৎসাহ কত? লাভে লোহা 
বয়, তাঁহার খাটিস্বাযত সুখ, আমরা আলম্যে তাহার শতাংশের 
একাংশ পাই না, রামেশ্বর আমাদের কলের অপেক্ষা হুখী। 

আমরা পুর্করেই বলিয়াছি রামেশখর প্রতি রাত্রিতে উ্ার ূ 
আলোতে শফ্যা হইতে উঠিতেন, শৌচে যাইতেন, মুখ 
হাত ধুইয়া বাগানের চারিদিক ভ্রমণ করিয়া 'কোথায় কোন্‌ 
গাছে কোন্‌ ফল পাকিয়াছে তাহা পাড়িতেন, কাহারও বা. 


গ্স্থালী ১০৫৫ 


হলাষ় ৪পড়িয়াছে তাহা কুড়াইয়! আনিতেন, শুকান নারিকেল 
ৃ পাতা পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। রামেশবর এই 
ভোরের মমূয়েই শাক সবজী ও অনান্য তরকারী গুলি বাগান 
হইতে সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে, আনিতেন, আসিয়া দেখিতেন: 
রাহ্মাণী সেই. সময়ের মধ্যে গঙ্গাঙ্গান করিয়া আসিয়া 
পাক করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন । ইতিমধ্যে দাসী গোক 
গুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া ভোরের বাঁতান্গে 
রাখিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট আঁসিক্স। গায়ের ময়লা গুলি 
্বহান্তে পরিদ্ধার করিয়া দিতেন, দাঁপী তাহাদের . খাবার 
আনিয়া যোগাইত, আপনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। এই 
সকল কাজ করিতে করিতে তিনি বাঁলসৃর্ধ্যকে উধার আলিঙ্গন 
লইতে দেখিতেন; দেখিব! মাত্র গঙ্গান্নানে যাইতেন, ফিরিয়। 
আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সংবাদ পত্র লইয়া! পড়িতেন। 
তবাদ পত্র পড়িতে পড়িতেই বাড়ী হইতে ডাক আসিত, 
বাড়ীতে গিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে আপিশে বাহির 
হইতেন, যাইবার সময় আপিশে জলযোগের আয়োজন সঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। গৃহজাত সুন্দর জল খাবার হুখাদ্য অথচ 
অল্গব্যয্বে হইত ক 
.. আপিশ হইতৈ আফিতে সন্ধ্যা হইত। বাড়ীতে আসিয়া 
রামেশ্বর মুখ হাত ধুই়্া সন্ধ্যা আহ্বিক করিতেন এবৎ 
কিঞ্চিৎ জলযোগের পর তামাকু খাইতে খাইতে বাগানের 
দিকে একবার বেড়াইতে যাইতেন। বাগানে শিয়া গাছ 
পালা গুলিতে জল সেচনাদি রীতিমত হইয়াছে কিন্য তাহার 
বিশেষ তদন্ত করিতেন। সাবধান প্রভুর দাঁসদাদীরাও সতর্ক । 


০১০৬ হস 'জীবন। । 


প্রতিদিনই তি ২ বাগানে খাইতেন এ এক ক বিন হুতাখ্‌, হই. 
তেন না। কোন প্রকারে তাহাদের, কখন কৌন ফ্রী দেখিলে 
নিজে তাহা সংশোধন করিতেন ও. ভাহারিগকে সাবধান: 
করিয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ছুই আড়াই শ্ষটীকাল, বস্থ 
_ বান্ধবদিগকে লইয়ী বৈঠকথানায় তাস পাশা খেলিতেন। | 
রাত্রিতে কোন বর্ধ কাঁজ দেখিতেন: শুনিতেন নী, অস্ত 
দিনের পর নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে রর পন করস ও শ্রম- 
ভার নষ্ট করিতেন। | ৃ 
রামেশ্বরকে তৈল, ৮১ জন্য দি নগদ পরসা 
ধাহির করিতে হইত ন1  দোকানদারকে কিছু টাক! কর্জ 
দেওয়া, ছিল, ব্সরের " মধ্যে ৪ ষকল জিনিষের যে নি্তম 
দর হইত, সেই দরে সে সম্বত্সর তাহার সংসরের তৈল লবণ 
যোগাইত। বাজারের উঠতি কাটতি ধর্তব্য হইতনা। রামে-. 
খবরের টাকার সুদ ছিল না, দোকান দারের মূল্যের দাবী 
ছিল না। সংসারের সুপার অসার সকল গৃহস্থেরেই থাকে। 
বাজার হইতে কখন কোন জিনিষ আঁনিয়! দুদিন পরে তাহার 
মুল্য দিতে হুইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে এমনি সতর্ক 
(ছিলেন যে, কড়ারের পূর্বেই তাহা পরিশোধ করিতেন, কাহা- 
কেও কখন টাকা চাহিতে আসিতে হইত না। এজন্য তাহার 
বিলক্ষণ রাজার মন্ত্রম ছিল। গৃছচ্থ লোকের বাজীরসন্ত্রম 
নিতান্ত প্রশ্নোজনীয়, তাহা তিনি ভাল রকম বুঝিতেন | যাহার 
বাজার' সন্ত্রম নাই, তিনি কৌন প্রকার সন্ত্রমের দ্বাবী করিবার 
যোগা নহেন। বাজার সন্তরম থাকিলে গৃহস্থ অনেক সমস 
- অনেক দায় হইতে অনান্নাসে মুক্িলাভ করিতে পারেন। 


গৃহস্থালী ১০৭ 


সঃসারের উপরোক্ত কাজ ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
সু ধজ্জন দিগের সহিত সদ্ধ্যবহার এবং তাহাদিগের সহিত 
_জৌকিকতা. রক্ষা করাকেও 'গৃহস্থের একটী প্রধান কর্তব্য 
মধ্যে জানিতেন। কটুম্বদিগের নিকট ফাহাদের লৌকিকতা 
স্বক্ষা না পায়, তাহারা জনসমাজে নিননীয় হইয়া! থাকেন। 
পৃথিবীতে আসিয়া পশু পক্ষীরাও আপনাদিগের উদ্দর পুরণ 
বরে, কিন্ত উদর. পুরণ ব্যতীত গাহস্থ্যধর্ম বজায় করা, 
লোক লৌকিকতা রক্ষা 'করা, গৃহীদিগকেই করিতে হয়্। তাহা- 
দের দ্বারা যদ্দিসে সকল দামাজিক “নিয়ম রক্ষা না পাইবে, 
তবে নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগের সহিত তাহাদের প্রভেদ্র 
কি? অতএব তক্জন্য ষে ব্যয় বা শ্রম ত্বীকার করিতে হয় 
তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য । তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে ঘা কৃপনতা 
করিলে মনুষ্যনামের যোগ্যত| রক্ষা পাইবে না। পিতা 
মাতা, ভাই ভর্ী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পরেই কুটুম্বগণের 
সহিত আমাদিগের নিট সন্বন্ধ। আমাদের আুখ দুঃখ ত্াহা- 
দের সহিত দৃঢ়তর তৃত্রে আব, স্বাহারা সুখে সুখী, দুঃখে 
দুঃখী, তাহাদের সহিত. কদার্ট অসদাচরণ করা বিখেয় নহে, 
্রত্যুত ধাহাতে তাহারা আপ্যায়িত হয়েন, সদা সত থাকেন, 
ত তক্রপ ব্যবহার করা, আমাদের নিতাত্ত আবশ্টাক।, | 
যাহ র. উপর' সমস্ত সংসারের কর্তৃত্ভার ন্যস্ত থাকে, 
তিনি চারিদিক্‌ চাহিয়া সকল দিক্‌ বজায় করিয়া কার্ধ্য 
করিলে তবে. নামের উপযুক্ত সম্মানলাভে সমর্থ হয়েন। কর্তী। 
হইলে সমদর্শী হইতৈ হুই বে। কর্তী1। যদি পক্ষপাতী হয়েন, 
অর্থাৎ সকলকে যদি সমান জ্লেহ, সমান যত্ব ৭ করেন, 


১০৯৮ গৃহস্থ-জীবন। 


তবে তিনি কোনমতে কর্তৃত্ব গ্রহণের যোগ নহে, এবং 

তাহাকে ধর্মতঃ পতিত হইতে হত দশজনের উপরওর্যাহার 
কর্তৃত্ব থাকে, তাহাকে দশরকম স্বভাবের লোকের সহিত 
চলিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে সুবোধ অবোধ সকল 
প্রকারের লোক থাঁকিতে পাঁরে, কিন্তু তাহাঘের সকলকে, 
দমান ভাবে চালান অল্প বিচক্ষণতার কার্ধ্য নহে। কর্তা 
মাম শুনিতে বড় মধুর বটে, কিন্তু কর্তৃত্ব বজায় রাখা বড় 
কষ্টকর। কর্তী হইলেই কতকটা স্বার্থত্যাগ ও অনেক সহ্য 
সমাবেশ করিতে হয়, নতুবা সকলকে সন্ত করিতে ও. 
সংসারে শান্তি রাখিতে পারা যায় না। 

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারটা প্রথমে খুব 
বড় না থাকুক কিন্ত তাহার বার্ধ্যক্যে অনেক গুলি নিরা- 
্রপ্ন আত্মীর অন্তরঙ্গ আদিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তীহা- 
দের সকলকে ও দাসদাপী গুলিকে ল্ইয়া! তিনি বেশ হৃখী 
হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরিবারস্থ সকলেই তীহা'র 
কর্ৃত্বগুণে মুগ্ধ হুইযা গৃহস্থালীকে মংসারজালার বহিবন্তা স্থান, 
মূনে করিতেন, যেন সেখা [নে'অঁপান্তির প্রবেশাধিকার নাই। 

একরার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ষিণীর পীড়া হয়, 
তাহাতে তাহাকে দুই রাত্তি জাগরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার 
অব্যবহিত পরেই একটী দাসীর লীড়া হয়, ষে গীড়র ষ্হজে 
সারিল না, রামেশ্রর অতিরিক্ত চারি পাঁচ রাত্রি সমানভাবে : 
বাপন করেন। এজন্য তীহার সংসারে দাসদাসী থাকিতে 
সকলেই প্রার্থনা করিত। সকজ্জনই বজিত রামেশ্বরের সখের 
অসার এবং রামেশ্বর তাহার উপযুক্ত কর্তী। 


ফিষযকার্ধ্য অধ্যায়। 





. হিশাবপত্্র। 


ব্যবসায়ী ব্যতীত প্রায় সকল গৃহস্থই মনে করিষ্বা থাকেন, 
দংসারে বেমন' আয হইল, তেমনি ব্য করিয়া যদি কিছু উদবৃত্ত 
কে রহিল, না হয় জমা খরচে ঠিক হইল, সকল গোল মিটি 
গল। ষে মাসে খরচের অকুলান হইল, দশটাকা দেনা হইল, 
মাপনার উপায়ের টাকা আপনি খরচ করিলাম, কাহাকেও 
ইসার দিতে হুইবে না, তাহার আবার হিসাব পত্রের প্রয়োজন 
কি? বাস্তবিক এন্ধূপ মনে করা ভ্রম। অনেক সময় এমন হা 
য, সমস্ত খরচ মনে থাকেনা, খরচ করিতে করিতে মনে হই 
থাকে, “তাইত এম্সাসে এত টাকা! আসিল, কোথায় গেল? মনে | 
মনে খরচের হিসাব করিতে, করিতে হয়ত পাঁচটা মলে পড়িঙ্গ 
হুইটা যনে আসিল না, সন্দেহ হইতে লাগিল,“তাইত টাকা গেল 
কোথায় ?” তখন মনে অনেক তোল! পাড়া হইতে থাকে 


পবা টাকা ছিগ হঃ কেহ খুলিয়া সন নাহয় কাছাকেও | 
ভ্রমস্কমে অনিক টাকা দেওয়া হইয়াছে, কি কোন প্রকায়ে হাঁক. 
| এ গিয়াছে ।" প্রকৃত পক্ষে যে বাৰতে সেই টাকা খরচ হইয়া 
হা ষদি কাহাকেও শোধ করা গিয়া থাকে, সে যূদি অথার্মিক 
হয় তবে মে তাহার প্রাপ্তিত্বীকার মা করিয়া ঠকাইয়া লইতে 
গারে। এই সকল: সন্দেহ ও ক্ষতি হইতে অব্যাহত থাকিতে 
হইলে জমা খরচ রাখা নিতাত্ত আবশ্যক। সত্য ৰ্টে 
অনেকেই চাকরী করেন, ষেমন উপায় করেন তাহাতে সংসার 
চলিয়া যায়, অনাটন নাই, কিন্ত আপনার মনকে সন্তষ্ট রাখি- 
বার জন্ত আয় এবং ব্যয়ের টাকা হিসাৰ.. রাখিলে সকল 
বাঞ্াট মিটিয়া যায়, তজ্জন্ত অধিক পরিশ্রম বা ্যয়স্থীকার 
করিতে হয় না। যে গহস্থ জেশ আঁটাসাটা, সংসারে সকল 
দিক রাখিয়া বুঝিয়া জুবিযা চলেন, তাহাদের জমা খরচ থাকে । 
মনে কর পাঁচ বহসর পুর্বে একটা খরচ হইয়াছে, আজি তাহা 
জানা আবশ্তক, কিন্তু হয়ত তোথার তাহা মনে নাই, যদিও 
আছে তাহাও স্পষ্ট নাই, সে ক্ষেত্রে সন্দেহের ঘোরে কত 
ক্ষতি স্বীকার করিতে. হুয়। .. রা 
মহাজন দিগেয় ঘরে হিসাব পত্র রাধিবার « অনেক প্রকার 
কাগজ পত্র থাকে, কিন্ত তাহাদের সহিত গৃস্থালীর সংঅৰ 
বড় কম যখা,_খলড়া জমাধরচ, খতিয়ান রর ঘী গৃহস্থা- 
_লীর জমা ধ্রচ রারিবার জন্য প্রয়োজন হয় না, খর খরচের 
জন্য সামান্য. লেখাপড়া করিয়া রাখিলেই রে যায়। কোন্‌ 
দিন কত টাকা +৮ মেই টাকা কিন্ধপে খরচ হইল, কেবল 
মাত্র ভাঙা লিখি শিরা হাখিলেই যথেষ্ট হয। খাহারা কাজ 


. হিসাবপত্্র।।. . .১১১ 


কর্মে ূর্বাণ ব্যস্ত ধাক্ষেন, আপনাদের কাজ কর্মম লইয়া প্রায়ই 
বিশ্রুত থাকেন, আপিসে কাজ কাঁজ করিতে করিতেই সয় 
থাকেনা, অথচ ৰাড়ীতে অন্য অভিভাবক নাই, এমনুম্থলে গৃক্ধী- 

নীরাও সামাম্য পরিশ্রমে সংয্কারের খরচপত্র লিখিয়া রাখিতে 
পারেন এই উদ্দেশ্টো সাংসারিক সাধারণ জমাখরচের একটী আদর্শ 
্রদবপ্ত হইতেছে। যে গৃহিনী অশিক্ষিতা) সময় না থাকিলেও, 

কর্তীকে তাহা করিতে টা 


মার্ট মাসেরবেতন বাবত ৫০২ 


১১৯, সহ 'জীবন । 
উজ্ণা। 
[মি |. 
জন ১২৯৪ বঙ্া।. 
হার ১লা বৈশাখ, বুধবার; 
. জমা । : খর. _ 
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বারী ২৩৪৮৫ 





ব্রা 


| ৪ রি কাছু গোয়ালিনী_. 
টং রা দরুণ 7 





২৪০৫ / 


. হিসাবপত্র। ৯৯৩ 
এ রীরীর্গ। 

| শরপমূ। 

সন ১২৯৪ বঙ্গীক। 

২ র1 বৈশাখ, বৃহস্পতিবার । 


রানা ধর / ৯৫২৮৬ ৬০- 





্ জমা-__ত্চ | 
বাগানের আমবক্র় -৫০০ রমানাথ রজক 
কাপড় কাচান বাবত 
জালানী কয়লা  * 
২॥০ মন 0০ হিঃ-ইা্৬ 
বিভূতি ভূষণের ধুতি ১জৌড়1-- ৪0০. 
সরোজিনীর বভি ৯1 ২$০ ১ 
বীরজা চরণের শ্বালকের 
বিবাহে শৌকিকতা- 
১৯৯৪ সালের জন্য 
বঙ্গবাসীর অগ্রিম মূল্য 
€পাঠাইবার খরচ সমেত ১-- ২%০ 
বাজার, ধরল: 





ই, 





টস 


_ বিভৃতি ভূষণের 
মার্চ মাষের স্কুলের 
' যোট-64৭  বেতন-_ািখ 


নিজরোজ-__-৫1%০ 
মাবেক ২৩1%/১৫ 

খাদ খরচ------ ওঃ 
বাকী ৯১৮১৫ 





১১৪ ৃহস্থ্সীবন | 


গোয়ালার ছুষ্ধের ল্য নিত্য দিবার রীতি রাই নাই, পু 
কাপড় কাচান .ন্বন্ধেও তন্্রপ, এবং কৌন. কোন গৃহস্থের ও 
বস্ত্রাদি নগদ মুল্যে লওয়া হয় না, প্রায়ই কিছু কিছু বাকী- রাগ 

হইয়া থাকে, এজন্য সেই সকল হিসাব পরিষ্কার রাখিবার 
জন্য এক একটা পৃথক খাতার প্রয়োজন হয়। অতএব তাহা" 

দেরও এক একটা আদর্শ প্রদত্ত হস পা 


পৃ |. 
সহায়। | 


হিসাব শ্রীমতি দছিনী পোযাশিনী। | 
২ গোতান, হাল মাং করোয়া | 








সন ৯২৯৪ বঙ্গাক ] .. 
মাহ.বৈশাধ।.. 
জমা খর 
ঠল! বিশাখ- ১লা বৈশাখ 


দুগ্ধ রাও ১৮ | 
চা, 28 





-৬/১৫ 


 মাসকাীরের শেষে যমন ই জম ও দা খরচ এ ডি 
'হিসাঁব করিতে হইবে/ পু 


 হিসাবপত্র। ১১৫ 
শ্রহ্গ। প্র 
(সহায়। | 


 হিদাৰ ্রীরমানাথ র্জক | 
সাং ভাঙ্গামোড়া। *. 
. জন ১২৯৪ বঙ্গাব, মাহ বৈশাখ । 


ঈমা- 




















ধরচ--._-___--_ 
রা বৈশাখ-_ নি হরা বৈশাখ । 
| লাল কিনারী প্রমান ধুতি--৪খানা 
সাঁদা প্লেট কামিজ--__-৪ খানা । 
দেশী সরু চাদর----৩ খান! । 
_ লংরুথের ধুতি-_ ২ টা। 
মোজা [রি লউিললই নহি জাড়া 
১০ ই বৈশাখ মে 
_ কাল কিনারী সাটা ৪ খানা। 
৫ হাতী কালকিনারী 
. খুতি 7 খানা। 
7 ইত্যাদ্ি।  . 
এ ক র্‌ টি 


খাতার জমাখরচের উপর কোন স্থানে কি দরে কাপড় 
টাটান হয় লিখিয়া রাখিলে সহজে দেনা পাওনা বুঝা খাইৰে- 


১১৬ ... গৃহস্ব- “জীবন । মি 


জমা খরচ রাধিবার জন্য বিশেষ স্মরণ রা হইবে 
[যখনই যাহা জমা বা খরচ হইবে তখনই তাহা লিখিয়া 
: ব্বাখা কর্তব্য । সমযান্তরে লিখিব মনে করিয়া ফেলিরা রাখিলে 
ভ্রম হইবার স্ভাবনা। . 1 1770 

যে সকল জিনিষ প্রতিদিন. গ্রহণ, করিতে হুয়, তাহার 
মূল্য মাসকাঁবারে কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে দেওয়া হয়, তাহার 
জন্য এক একটা পৃথক হিসাব রাখিলে কোন গোলযোগ ঘটে 
না, এবং সেই খাতা খানি বিক্রেতার নিকট রাখিয়া দেওয়া 
উচিত। যেদিন তাহাকে যত দেওয়া যাইবে, ভাহা জমার ঘরে 
ও সেব্যক্তি যে জিনিষ জোগাইবে তাহার পরিমাণ খরচের 
ঘরে নিখিয়া দিতে হইবে । খাতা খানি তাহার কাছে থাকিলে 
তাহার মনে স্সির থাকিবে যে, তুমি খাতায় কোন অসত্য কথা 
লিখিতে পারিবে না, এবং তুমি নিজে হাতে লিখিয়া দেওয়ায় 
'তোমারও মনে কোন সন্দেহ হইতে পারিবে না'যে সে কোন 
প্রকারে তঞ্চক নিত | | 


পরিচ্ছেদ ।. 
পত্র লিখন প্রণালী |. 


বিষয়ক মধ্যে লেখা একটা আবন্কীর কর্ম। বিদ্যাবুদ্ধি- 
সম্পন্ন -ব্যক্তিদিগকে তৎ্সন্বন্ধে উপদেশ দিতে অগ্রসর হওযা 
 বুষ্টতার পরিচায়ক ; তবে সংসারে সকলেই ঘে জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌ 
. তাহা নহে, তজ্জন্টই আমরা কয়েকখানি পত্রের আদর্শ 


পন্জ লিখন প্রণালী । ১১৭ 


লিখি দিডেছি সে গুলি পাঠ করিয়া দাধারণভঃ পত্রার্দি 
লিখিবার পক্ষে অনেকটা আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশা আছে। 
» িদেশস্থ পিতার পুত্রকে পত্র লিখিতে হইলে এইরূপে 
লিখতে পাঞ্ঠরন। সাংসারিক প্রয়োজনীযভার অনেকটা ভিন্নতা 
যুক্ত স্থানে রি পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে। 


খ্ 
ডী 


বর্ধমান | 
_.. রাধানগরের বাসাবাটী । 
১. ১৩ই বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ । 
. চিরজীবের ্‌ | 
গরম শুভাশীর্ববাদ বিজ্ঞাপন? | 


প্রিয়তম! কয়েক দিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত নু 
আঁছি। আমার বিবেচনা হয়, 'তোমার বাৎসরিক পরীক্ষা .. 
আরভ হওয়া প্রযুক্ত পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত আছ। যাহা ছউক 
তজন্য পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ধাকা ভাল হয় নাই। অবিলম্বে 
্রাটার সংবাদ লিখিবে। আঁমি বাটী হইতে আসিবার সময় 
'বিভাবতীকে কিছু অসুস্থ দেখিয়া আমি, কেমন অছে বিশেষ 
করিয়া লিধিবে। ; ঃ | 
তোমাদের খরচের জন্য যে টাকা রা আসিয়া তাহ! 
হইতে তোমার থলের বেতন দিবে। ৃ 

বাটার ভূত্যগণকে দিয়া বৈটকখানার সন্মুখের বাগানের 
মৃত্তিকা খনন. করাইবে এবং নধ্যা কালে হলগাছ গুলিতে 
জল দেওয়াইবে। ৃ 


১১৮ | বহন ্ীবন। 


আমি আগামী একুইন্ল বার্থ ডের" ছুটতে ড় মহ | 
সেই সময় তোমাদের বস্ত্রাদি লই] ধাইব। . ৫ 

যদি তোয়াদের খরচের টাকা ফুরাইয়! গিয়া থাকে, ডে 
শ্রীমান্‌ ষছুনাথ ভায়ার নিকট পাঁচ টাকা লইয়া আবশ্ঠক মত 
খরচ করিবে । . তোমরা অদ' সাবধানে ধাকিবে।. 

আমি ভাল আছি, কেরল তোমাদের সংবাদ না পাইয়া 
একটু চিন্তিত রছিলাম হি | 
প্রীহরেজ নাথ রাষ। 
পুর পিতাকে নি়লিধিত প্রকারে পত্র লিখিবেন 1. 


কুমারপুর | 
৯৮ই বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্গাব । 


জীচরণেষু। 
প্রণতি পুর্র্বক নিবেদন । 
আপনার গত ১৩ই- বৈশাখের পত্র পাইয়া আনন্দিত 
হইলাম। ধে যেকাজ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার 
কিছুমাত্র ক্রুটা হইবে না, সকলই অম্পন্ন করিব । 
আমার বাঁৎসরিক পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে । এবসর আমি 
নৃতন শ্রেণীতে উঠিবার অনুমতি পাইয়াছি। যদি এবৎসর 
পুরস্কার বিতরণ হয়, তবে আমি প্রথম পুরপ্কার প্রাপ্ত হইব। 
মাষ্টার মহাশয় আমাকে বিশেষ যত্ব করিয়া শিক্ষা দিয়া 
থাকেন, এবং আমার পাঠেন্টতির পক্ষে বিশেষ যত্ব লক্বেন। 
আপনি গতবারে বাড়ী আসিবার সময় বিভাঁবতীর জন্ত 
 গ্ৰড়ি' আনিয়াছিলেন, আমার জন্ কিছুই আনেন নাই। 
এবার আসিবার সময় এক জোড়া কামিজ আনিবেন। যদি 


_ গন্দ্র লিখন প্রণালী । ১১৯. 


অধিক" দাম নী লাগে তবে, ঘোষালদের হীরালালের যেমন 
গরদের কোট, তেমনি একটা.কোট আমার জন্য আনিবেন। 
[পনি যে দিন বাড়ী হইতে বর্ধমান যান, ৰ্িভাবতী তাহার 
পর দিনই ভাত খাইন্াছিল, মে এখন বেশ ভাল আছে। 
অদ্য ১০1১২ দিন পূর্ন শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণীর সামান্ত 
জল, হওয়ায় তিন চারি দিন তিমি ভাত খান নাই; আজি 
সাত আট দিন বেশ তাল আছেন, এবং পূর্ত আঁহার 
করিতেছেন । ৃ 
- "মঙ্গলা” গাভীটা একটী বেশ সবষ্ট পুষ্ট বকনা বাছুর 
প্রসব করিয়াছে । কলাঁস বলে এবার ৪1৫ সের ছুপ্ধ দিবে। 
তাহার খাবার ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে । আসিবার 
সময বাছুরটীর জন্য একটি বালতি আনিবেন। 
এখানকার সমস্ত মঙ্গল, আপনার মঙ্গলাদি লিখিবেন। ইত্তি 
. প্রণত 
 শ্রীবিনোদ বিহারী রায়। 


বিদেশ যুবক আপন ০৪৮৪৪ এইরগে পত্র লিখিক়া 
থাকেন। : 
| এলাহাবাদ, দারাপপ্জ | 
ৃ্‌ ১৭ই বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্া্দী। 
.. প্রাণাধিকা ৰসন্ত | | . 

আজি কয়েক দিবস তোমার পত্র রা পাইবা কি অবস্থায় 
আছি তাহ! লিখিয়া জানাইতে পাৰি না। জীশ্বর পরাহীজস, 
টা পরসেবা ব্যতীন্ত সংসার বাত্রা নির্পহের' উপায়: 
৭18, তাই অপির্শে যাই, কাজ করি, য্ধক্ষণ, সেখানে থাকি 


১২৪ গৃহস্থ-জীবম । 


কর্দ্ব করি, ভত়্ ভয়ে তোমাকে বন হইতে সরাইবার চেষ্টা 
করি, কিন্তু কিছুকেই তাহা পারি না, এজন্য সময়ে সমনে 
কাজে ভুল হয়, জুপারিষপ্টেতেন্টের জকুটা সহ্য করিতে হক», 
কি করি মন মানে না। . 7 | 
পুজার সময় ষখন বাড়ী হইডে আসি, আসিবার পুর্ব 
রাদ্বি আমাদের জাগরণে দেখিতে দেখিতে রাইসা যায়, 
কিন্ত মনের কথা সমস্ত বলিয়া ফুরাইতে পারিলাম নাঁ। যখন 
বিছানা হইতে উঠি তৃমি কাদিতে লাগিলে; সে.দ্ৃশ্ত মনে 
হইলে মন ব্যাকুল হয়, ইচ্ছা হয় ঈশ্বর পারা দেন ত. উড়িয়া 
যাই। | 
যখম বাড়ী হুইতে বিদায় লইয়া রি করি, শি 
গবাক্ষে অর্দাবগুঠিতা, তোমার মুখ খানি দেখিয়া মনে অনেক 
 শুলি ভ্রমের উদয় হইল। যেন ঢল চলে কমল কুন প্রভান্ে 
মলিন, এ ঘোয় অসত্তব কথা । সেই নিশাত নলিনী, তাহাতে 
আবার নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রমুগ যেন ভ্রমর পং ক্ডি, আরও অসস্তব, 
প্রভাতের পন্ম বলিয্বা কি তাহাতে, নীহারকলিক্ারপে অশ্রু 
বিন! আহা তোমার সেই গ্রোলাতস্িত গণস্থবল ছুইণী, 
সেই মধুর হাঁসি, সেই অঙ্গির মাখান্‌ কথা গুলি মনে হইলে 
আর আসাতে আমি থাকি না, জাপনা হারা হুই,৮-এ অবস্থা- 
তেও যদি প্রতিদিন তোমার পত্র এক এক খানা পাই, তাহা 
হইলেও মনটা অনেক সুস্থ খাকে, কিন্তু তোমার দে বিষয়ে 
মনোষোগ্ নহি, মধ্যে মধ্যে তুমি আমাকে এরূপ চিন্তান্বিত 
কর যে লিখিয়া শেষ করা যায় ন। প্রতিদিন ডাক গেয়াাঁর 
শ্র্ীক্ষা করি, তাহাঁকে দেখিলেই মনে হয় যেন তোমার অযূত 


পত্রলিখন প্রণালী ১২১ 


আ্লাৰী পত্র এক খানি পাইয়া সমস্ত জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া! যাইব, 
কিন্ত তাহাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতেছি। যাহা! হউক এই পত্র 
পৰইবা"মাত্র উত্তর লিখিয়া আমার অমস্ত চিত্ত! দূর করিবে। 
তুমি আদ্জ কালি কি পুস্তক পড়িতেছ? উলের কাজ কত 
দূর শিথিলে ? আমাকে যে টৃপিটী পাঠাইয়াছিলে, তাহা দেখিয়া 
-জনেকেই তোমার কাককার্ধের হখ্যাতি করিলেন। আমার বন্ধু 
প্রথমনাথের জন্য সেই রূপ একটী ট্‌পিৎ প্রদ্থত করিয়া পাঠাইয়! 
দিবে। 
এবার পুজার সময় বাড়ী গিয়া তোমাকে এখানে আনিব। 
_ ভগিনী বিনোদিনী কেমন আছে ? তাহাকে আমার প্রণাম এবং 
. বাড়ীর আর আর সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানা- 
ইবে। আপিশ যাইবার সময় হইল, বড় ব্যস্ত। আমি 
শারীরিক ভাল আছি, ইতি । : 
| | তোমারি 
সুধাৎণড শেখর । 
নিম্ন লিখিত পত্র খানি স্ত্রী তাহার স্বামীকে লিখিতেছেন | 


বালী। 
২০ শে বৈশাখ, ১২৪৪ ৪৮৪ | 
প্রাণেশ্বর ॥ 
অদ্যকার ডাকে আপনার পত্রধানি পাইয়া যার পর নাই ূ 
আনন্দিত হইলাম। নিদাঘতপ্ত চাতকের পক্ষে বারিধারা - 
যতদূর স্থুখের, এই পত্র খানি আমার পক্ষে ততোধিক। 
কয়েক দিন পত্র ন! লেখার জন্ত আপনি ছুঃখিত $ চিন্তিত 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অধিনী বিশেষ অপরাধিনী 
৯১১ 


১২২, গৃহস্থ-জীবন। 


নহে। আজি সাত দিবস মাতৃদ্েবী গীড়িতা হইয়া ছিলেন। 
অধিক সময ভীহার সেবা শুশ্রাধাক় ব্যস্ত থাকিতাম তাহা 
হইলেও আপনাকে যে একখানি পত্র লিখিবার সময় করিয়! 
লইতে পারিতাম না এমত নহে। কিন্ত পত্র লিখিতে হইলেই 
তাহার পীড়ার সংবাদ জানাইতে হইত। তীহার গীড়া 
নিতান্ত সামান্ত নহে। আপনি বিদেশে আছেন, পাছে চিন্তিত 
হয়েন .এজন্ত লিখি নাই। তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল আরও ছুই একদিন তিনি আরোগ্যলাত করিতে 

না পারিলে আপনাকে আমিবার জন্য লিখিতাঁম।  ঈশ্রেচ্ছার 
এক্ষণে তিনি পথ্য পাইব্লাছেন। 

আপনার পরাধীনতা কেশের কথা শুনিয়! নিতান্ত মন্বাহত 
হঈলাম। আমাদের এমন অবস্থা নক্র- যে চাকরী না করিলে 
চলিবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলেও মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান 
আছে। কিছু মূলধন পাইলে ঘি আপনি কোন ব্যবসা 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পিত্রালয় হইতে অনায়াসেই 
তা! সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মামার কোন মতে ইচ্ছা! 
নহে ষেআপনি বিদেশে পরাধীন অবস্থায় কালযাঁপণ করেন। 

অধীনকে যে আপনি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে অন্তহিত 
করিতে পারেন না সে কেবল ভালবাসার আধিক্য প্রযুক্ত, 
নতুবা! দ্রাসীর এমন কোন গণ নাই যে আপানার পবিত্র হৃদয় 
অধিকার করিবার যোগ্য হইতে পারে। আপনি যেরূপ অনুগ্রহ 
করেন, তাহাতে সঙ্গিনিগ্ণথ আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিষ়! 
থাকে। মনের কথা দিও তাহাদিগকে প্রকাশ না করি, রিন্ত 
নে জানি তাহাদের কথা অম্পূর্ণ সত্য। 


গপ্রলিখন প্রণালী ১২৩ 


এবার হইতে সর্ধদাই পত্র লিখিব। সহত্র কর্ম থাকিলেও 
ভুলিব না। আপনিও কিন্ত দাসীকে উত্তর লিখিতে বিলম্ব 
রিবৈন ন1! | | 
আমার» “সীতার বনবাস” পড়! শেষ হইয়াছে। একবার 
_ আমার “ন্বর্ণনতা” পড়িতে বড় সাধ যাঁয়। যদি অহ্থমতি 
"্্ষরেন তবে পড়িতে আরত্ত করি। মুখুধ্যেদের “নর্মদীর” 
স্বামীতাহাকে একখানি কিনিয়া দিয়াছেন। 
আপনার টুপপিটী দেখিয়া! ষে কেহ প্রশংসা করিবেন একথা 
মনেও করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা! ছিল বন্ধু বান্ধবদের 
নিকট সেটা ব্যবহার না করিতে অনুরোধ করিব, কেননা 
মেটা আমার প্রথম উদ্যম। প্রমথ বাবুর টুপির জন্য কলি, 
কাতা হইতে আজি “উল” আনিবার জন্য দাদাকে পয়স! 
দিলাম। যত সত্বর পারি টুগী প্রস্তত করিয়া পাঠাইব | এখানকার 
সমস্ত মঙ্গল প্রীচরণে নিবেদন ইতি । 


আপনার নিতান্ত আশ্রিত? 
শ্রীমতী বসন্ত বালা । 
স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে প্রম্পর পত্র লিখিবার পদ্ধতি 
প্রদর্শিত হইতেছে। 
১৮, ৪ কলিকাতা, বাগবাজার। 
১১ই ফাল্তুণ ১২৯৩ বঙ্গান্ধ। 
ভাই সরোজিনি ! | 


অনেক দিন তোমার পত্র না পাইয়া ভাবিত আছি। 
তোমার দীর্ঘকাল নীরব থাকায় মনে হয় তুমি আমাকে একে- 
বারে ভুলিয়া শিষ্বাছ। আমি সন্প্রাতি পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম, 


১২৪ গৃহস্থ জীবন। 


সেখানে শুনিলাম যে তুমি এক্ষণে তোমার স্বামীর, নিকট 
রাজমহলে আছ। প্রিয়তম! বিরাজমোহিনীর নিকট তোমার 
স্বামীর ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি। এখন ভাই তৃমি'কেধন 
আছ? তোমার সকল কথাই বিরাজের নিকট শুনিয়াছি, 
কিন্ত তোমার নিজের নিকট সেই সকল কথা শুনিতে বড়ই 
ইচ্ছা হয়। বিরাজ বলিল সরোজিনী আজি কালি শ্বড় 
স্বামীসোহাগিনী ; ভাই, বড়নুখের কথা। তোমরা সকলে 
সুখে থাক ঈশ্বরের নিকট অর্ধ প্রার্থনা! করিতেছি, তোম1- 
দের তুখের কথা গুনিলে বাস্তবিকই মনে বড় তুখ হতব। 
আমার কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, নিজের ছুঃখের কথা লিখিষা 
তোমাদের মানসিক শাস্তির অপচয় করি, কিন্ত কি করি, ছুঃখের 
কথা আত্মীয় স্বজনের কাছে ধলিলে দুঃখের অনেকট! লাখব হয, 
সেই জন্তই আজি লিখিতেছি। ভাই! আমি বড় কষ্টে আছি। 
স্বামী চাকরী করেন মাসে মাসে বেশ দশ টাক! উপাঁ- 
জ্ঞন করেন, অর্থের অন্ভাব নাই, কিন্ত অর্থ পাইলেই যে 
লোকে সুখী হইতে পারে এমন.কিছু কথা নাই, পৃথিবীতে 
সকলে সমান অর্থ উপাজ্জনে সক্ষম নহে। তাহা বলিয়! কি 
তাহার! সখী হইতে পারে ন1? যাহাদের ধন নাই তাহারাই 
মনে করে ধনে নখ আছে, কিস্ক মে কথা কতদূর সত্য যাহার 
ধন আছে সেই জানে। 
কি কুক্ষণে ভাই, বিজাতী সভ্যতা! আমাদের সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছে! কি কুক্ষণে যে ভারতে স্ুরাত্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছে «জানিনা । .আপিশের ফেরত স্বামীকে আমার 
একদিনও প্রক্কৃতিস্থ পাইলাম না। যদি সব রাত্রিতে 


পত্রলিখন প্রণালী কট 


'ভাহাকে পাইতাম ডাহা হইলেও ততটা দুঃখ ছিল না। কোন 
দ্রিন রাত্রি ২ টায়, কোন দিন ৩ টায়, কোনদিন বা ভোরের 
সমর "তিনি বাড়ীতে আইসেন। বিষ প্রয়োগ করিয়া যাহারা, 
চৌর্ধ্যাদি অপকন্দব করে বিলাতী আইনে তাহাদের দণ্ড আছে, 
কিন্ত এ বিষ প্রয়োগের শাস্তি নাই কেন বলিতে পার ৭ 
স্»ভাই! তোমাকে কত লিখিব, সাত রাত সাতদিন .ধরিয়। 
লিখিলেও আমার দুঃখের কথা শেষ হয় না।. এই কে পত্রে 
কত লিখিব, শক্রুরও যেন এমন না হয় । আমার মত হত- 
ভাগিনী আর সংসারে কেহ নাই। 'ুচুড়ার হৃদ্নকালীকে 
তোমার মনে হয়? সে আজ পাঁচ দিন হইল এইরূপ বন্তণা 
পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আমার . অদৃষ্টে, কোন্‌, 
দিনকি আছে বলিতে পারি না। যাহা, হউক, ভাই সরোদ, 
যে কটা দিন 'থাকি «তোমাদের খের কথা, আিতে পাইলে স্‌. 
স্থখী হইব। 0. দি 
অন্াগিনী শারীরিক ভাল আছে), তোমরা কেমন আছ 
লিখিবে, আজ এই পর্যন্ত। . ; 


তোমারই 
শরৎকুমারী | 
সরোজিনীর উত্তর ।-- 
্ঃ  ব্লাজমহল। . 
১৪ই. কালখন, ৯২৯৩, বগা, 
প্রাণীধিক৷ শরৎ! 


তোঁমার ১৯ই ফান্তনের পত্র পাইলাম এত টি চি 
লিখি নাই' বলিয়া কিছু মনে করিও না।: ষেখানেই থাকি, 
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ভোমাদিণকে কখন ভুলিব না। তোমরা যে মনে, করি 
আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লেখ, তাহাতে আমি আপনাকে 
পরম সৌভাগ্যবতী জ্কানকরি। ' * | 

ভাই, ভূমি ষে আমাকে বাল্যাবধি ভালবাসার চক্ষে দেখ, 
তাহা ভালরূপে জানি। বিরাঁজের নিকট তুমি যে সকল কথা 
শুনিয়াছ দে সমস্ত মিথ্যা না হইলেও অতিশষোক্তিতে পরিপর্ণি। 
নারীজন্ম গ্রহণ' করিয়! যে পতি সোহাগের অধিকাঁরিণী নাহইতে 
পারে, তাহার জীবন বিড়ম্বনা! মাত্র, তাহার বাঁচিয়া কি সুখ! 
ভাই শরৎ, তোমার দঃখের কথা শুনিয়া মনে বিলক্ষণ 
কষ্ট হইল । তারক বাবু ত' মূর্খ নহেন, তাঁহার লেখ! পড়া বৌধ 
আছে; তাইত! তাহার মত লোকে যদি ওবূপ কুক্তিয়াসক্ত 
হয়েন, তবে আমাদের সমাজের মঙ্গলের আশা কাহার নিকট 
করিব। বিশেষতঃ তুমি যেরূপ -পতিপরায়ণা, তোমাকে যখন্‌ 
তিনি মনঃপীড়! দিতে কুগ্ঠিত নহেন, তখন আর অদষ্টের 
দোষ না দরিয়া থাকিতে পারি লা। ভাই, সুরা আমাদের 
দেশের সর্দনাশ করিল । শুধু তুমি কেন, বঙ্গ দেশের কত রমণী 
যে তোমাপেক্ষা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাহা! কি জান্‌ 
না? আমাদের দেশের যুবকগণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন, 
যত দ্রিন না পটদ্দশী অতিবাহিত হয়, তত দিন সচ্চরিত্র 
সাধু পুরুষের ন্যায় কাঁল যাঁপন করেন, আর যেই কলেজ 
হইতে বাহির হইয়া সমাজের সহিত মিশিতে আরম্ভ করেন, 
সেই এক একটী মূর্তিষান হইয়া ধড়ান। আমি কিছু এমন 
কথা বলিতেছি না ষে সকলেই সেরূপ, কিন্ত দেখিলে শতকরা 
১৭ ১২টীকে ভালর দূলে পাওয়া যায়। 


পাত্রলিখন প্রণালী। ১২৭ 


কি করিষে ভাই, প্রাপপণে চেষ্টা কর, হতাশ হইও না, 
ঈরের কাছে প্রার্থনা কর, অবশ্যই তিনি তোমার মত সরলা 
্রীর* প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তোমার সকল হুঃখের 
পরিহার হইবে। - দৃষ্টান্তের অতাব নাই, জগাই মধাইয়ের 
মত পাষণ্ড সাধুত্ব লাভ করিয়াছিল। অতএব কদাচ আত্ম- 
“শাক্গগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না। | 
আমরা সকলে ডাল আছি । মধ্যে মধ্যে তোমাঁদের সংবাদ 
লিখিতে ভুলিবে না। তবে ভাই আজি আসি! 
.. তোষার ভালবাসার 
সরোজিনী । 
বন্ধুগণের মধ্যে পত্রাদি লিখিবার প্রণালী নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
ভবানীপুর । 
ণই ১ ১২৯৪ | 
প্রিয় কালি! 
সে দিন কলেজ হইতে আসিবার সময তোমার বাছা গিয়া 
অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, ুর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষা্জ না 


হওয়ায় ৫টার সময় ফিরিয়। আসিলাম। সেই দিন হইতে 
তোমার কোন খপর পাই নাই। 

আমাদের সঈঁীবনী সভার বাৎসরিক অধিবেশনের নী 
নিকট হইয়া আসিতেছে, এদিকে গ্রীস্াবকাশও পাঁওয়! যাই- 
তেছে। একারণ আগত শনিবার দ্রিন বাড়ী যাইবার ইচ্ছ! 
করিতেছি। বোধ হয় তোমারও এ দিন যাইবার পক্ষে আপ্ডি 
হইবে না) প্রথম টেণেই যাইতে হইবে। অতএব সকালে 
মুখ হাত দুইয়াই ষ্টেশনে ধাইবে। 


১২৮ গৃহস্থ-জীবন। 


এ বৎসর উত্সবে গীতবাদ্যাদি তামসিক ব্যাপারে রখ! অর্থ. 
বায় না হয় এমন চেষ্টা করিতে হইবে । যাহাতে দেশের, 
গরীব ছুঃখীর দুঃখ দূর হয় অগ্রে এমন সব অনুষ্ঠান করা চাই। 
সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যেরূপ চেষ্টা করা যাইতেছে, তাহা. 
নিতান্ত মন্দ নহে, বরাবর সেন্ধপ করিতে পারিলে অনেক চাসা 
ভূষা, কৃষাণ মজুর, লেখা পড়া শিখিয়! আপনার গণ য়া 
লইতে পারিবে । ॥ 

যাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োগ নির্ধাচন প্রথা 
প্রবর্তিত হুয়, তঙ্জন্য “মহারাণীর জুবিলী” উপলক্ষে তাহার 
নিকট একখানি আবেদন পাঠাইবার চেষ্ট। করিতে হইবে । 

খোলাভাটার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না, হইলে দেশ উৎসন্ন 
ধাইবার উপক্রম হইতেছে, অতএব তাহার প্রতিকারের চেষ্টা 
না কুরিলে চলিবে ন1। 

মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছি আগত রবিবারে . 
যাহাতে আমাদের সভার পূর্ণাধিবেশন হয়। তিনি তাহার বন্দো- 
বস্ত করিবেন এবং এক খানি আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
করিয়া রাখিবেন। আমরা শনিবারে না যাইলে রবিবারের 
সভার কোন. কাজই করিতে পারিব না। ষ্টেশনে আসিবার 
সময় ভূধারীকে. বাঁসা হইতে ভাকিয়া লইবে তাহার সহিত 
গ্রতকল্য আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, মেও আমাদের সঙ্গে 
বাড়ী যাইবে । ৃ 

আমি ভাল আছি আশা করি তুমিও রা ইতি। 
একাস্ত বশন্মদ-_ 
হরিপদ । 


পাত্রলিখন প্রণালী | ১২১ 


_ ক!লীবাবুর উত্তর সি 

শ্মবাজার । 
৮ই বৈশাখ, ১২৯৪। 
প্রিয় হরি! | 

ভাই, এইমাত্র তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হই- 

লা্ঈ। তুমি যে সেদিন আমার বাসায়, আসিয়া ফিরিষা 
গিয়াছ তাহ! আমাদের বাসায় সারদা বাবুর নিকট শুনিষা! বড়ই 
ুঃখিত হইলাম। যেমন অপেক্ষ। করিয়াছিলে আর ১০। ১৫ 
মিনিট থাকিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হুইত। বাজারে 
সামান্য একটা দরকার ছিল তজ্জন্য তোমাকে কষ্ট দিতে হুইল, 
ইহ নিতাম পরিতাপের বিষয়। তোমার আসিবার সংবাদ 
পুর্বে পাই নাই, পাইলে কখন এরূপ হইত না, যাহা হউক 
সে জন্য আমাকে মাপ করিবে । 

বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে যাহা অবধারিত করিয়াছ কিছুতেই 
তাহার ক্রুটী হইবে না। শনিবার প্রাতে ঠিক ৭ টার সময় 
ষ্টেশনে পৌছিব। যদি দৈবাৎ তোমার পূর্বে পেঁবছিতে পারি, 
তবে তোমার এক খাঁনা টীকিট কিনিয়া রাখিব । 

সভার বাৎসরিক উৎসব সম্বন্ধে যাহ! যাহা অবধারিত করি- 
যাছ, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত জানিবে। তুমি 
সকল কথাই লিখিয়াছ,কিন্তু বর্ধিক বিজ্ঞাপনী লিখিবার বন্দোবস্ত 
কি করিয়াছ ? কোন ছাপাখানার সহিত কথাবার্তা স্থির করিয়া 
যাওয়া কর্তব্য । তাহা হইলে সেখানে গিয়া বিজ্ঞাপনী লিখিয়া 
পাঠাইলেও চলিতে পারিবে, নতুবা অনেক বিলম্ব হইবে। 
এমন কি উৎসবের পুর্বে বিজ্ঞাপনী মুদ্রিত হুইয়া উঠিবে না। 


১৩০ গৃহস্থ-জীবর্ন |. 


অতএব তাহার: এটা ব্যবস্থা করিতে ভুলিবে না। আগামী 
রবিবারে কলিকাতায় আমার একটু কাজ ছিল কিন্তু সাধারণের 
কার্ধ্যান্ুরোধে তাহা হইয়া উঠিবে না। সাক্ষাতে সমস্ত জানা- 
ইব, তবে আজ এই পধ্যন্ত। রর 


কালীপ্রসঙ্ন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


দলিল লিখিবার প্রণালী । 


সাংসারিক হিসাঁব ও পত্রাদ্দি লিখিবার বিষয়ে গৃহীমাত্রেরই 
যেমন জ্ঞান থাকা আবন্তক, তেমনি জমি জায়গার স্বত্ব আদান 
প্রদান সম্বন্ধীয় নিয়মাদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে আমাদিগকে 
সময়ে সময়ে অনেক অনুবিধা ভোগ করিতে হয়।- ততপ্রাতি- 
কার জন্য আমরা নিয়ে কতকগুলি খৎ কোবালা প্রভৃতি দলি- 
লের আদর্শ প্রদান করিতেছি, তদন্ুসারে কর্ম করিলে বিষরী 
লোকদিগের আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। 
 ষেঝণের জন্য রীতিমত সুদ দিতে হয়, তাহা গ্রহণ করিবার 
সময় মহাজনকে যে দলিল লিখিয়া দিতে হয তাহাকে থ 
ও রশীদ বা তমনক কহে থা /-- 


দলিল লিথিবাঁর প্রণালী । ১৩১ 
শ্রীশ্রীহরি। 
শরণম্‌। 


মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ রায় 
.. মহাশয় বরাবরেষু।- 


শ্রীহরিচরণ দে। 
সাং নিশ্চিন্তপুর। 


লিখিতং শ্রী দে সাং নিশ্চিন্তপুর কল্য তমত্ুক 
পত্রলিখনৎ কার্ধ্যনঞ্কাগে আমি নিজ প্রয়োজন বশতঃ আঁপনার 
নিকট কোম্পানি ৫০২ পঞ্চাশ টাকা কর্ লইলাম। টাকার 
হুদ মাসিক শতকর। এক টাকার হিসাবে দিব এবৎ অদ্যকার 
তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে সমস্ত টাঁকা মায় সু পরি- 
শোধ করিব। একবারে সমস্ত টাকা শোধ করিতে না পারি, 
যখন ঘত টাক! দিব এই খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়িয়া দিব। 
খতের পৃষ্ঠের ওয়ীশীল ব্যতীত অন্য কোন রসীদের ওজর 
আপত্তি করিব ন! |» ষদ্দি করি, তবে তাহা মগ্জীর নহে, এতঘর্থে 
উপরোক্ত টাকা আপন তহুরুপাঁতে আনিয়া তমস্ৃক পত্র লিখিয়া 
দিলাম! ইতি তাৎ ২ বৈশাখ সন ১২৯৪ সাল। 
সাক্ষী-- 
আরামতারণ দে, সাঁৎ ভাঙ্গামোড়।। 
ৰ শ্ীজগন্নাথ অধিকারী, সাং প্র। 
তমস্থুক ব্যতীত আজি কালি টাকা কর্ভ লইবার জন্য 
হ্যাগুনোট নামে এক প্রকার দলিল লিখিত হইয়া খাকে। 


১৩২ গৃহস্বজীবন। 


হ্যাগডনোটে টাক! শোধের কড়ার লিখিত থাকে না, প্রত্যুত 
এরূপ ভাবে লিখিত হইয়া থাকে- যে, মহাজন যখনই টাকা 
চাহিবেন তখনই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। "এজন্য 


হ্যাগডনোট লিধিয়। দিবার দিন হইতে ঠিক “তিন বৎসর 
গরে উহা তমাদ্দি অর্থাৎ অকর্মনণ্য হইয়া থাকে । হ্যাণ্ড- 


নোটের আদর্শ যথা; পিল ত। 
এতদ্বারা আমি অক্কীকার করিতেছি যে, দাঁবী করিবামাত্র 
অত্র দলিলের অধিকারীকে কোৎ ৫*২ পঞ্চাশ টাকা! দ্রিব) 
অদ্যকার তারিখ হইতে ঘত দিন পরে টাকা শোধ করিব, 
প্রতিমাসে প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে সুদ দ্দিব। ইতি 

তাং ২রা বৈশাখ জন ১২৯৪ সাল। 
সাক্ষী ।- শ্রীরাম চরণ চট্টোপাধ্যায়, সাৎ দিনাজপুর । 
শ্রীহরিসাধন বনু, সাং নস্করপুর । 
আহৃদয়_নাথ সরকার, সাৎ নারায়ণগঞ্জ । 


স্থাবর সম্পন্তি হস্তাস্তর করণের লিখন পঠন প্রণীলী যথা;-- 


 মহামহিম না 
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাচরণ বন্যোপাধ্যায় 12 টি 
মহাশয় বরাবরেন্ু | তি 
সাং বাখরপুর সবরেজিত্রী জাহানাবাদ টি রঃ 
জেলা হুগ্লী। | 


লিখিত শ্রীজনেগ্রয় দত্ত পিতা ৬রাধা গোবিন্দ দত্ত সাং 
ভাঙ্গামোড়া পরগণে বালিগড় সবরেজিত্রী ও থানা জাহানা- 
বাদ জেলা হুগলী কস্য জমি বিক্রয় কোবল! পত্র মিদং 
কার্ধানধাগে জেল! হুগলী, থান! ও মবরেজিস্রী জাহানাবাদের 


দলিল লিখিবার প্রগালী। ১৩৩ 


অন্তর্গত, পরগণে বালিগড় মৌজে বাখরপুর গ্রামের নিশ্ন 
লিখিত চৌহদ্দীশ্থিত আমার পৈতৃক লাঁখরাজ ./৪ চারি বিদ্বা 
জনি, পুক্বণী্ণ ও বৃক্ষা্দি যাহা কিছু তাহাতে আছে, সমস্ত 
সমেত ৪০০২চারিশত টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম । 
উক্ত জমিতে আমার যে স্বত্ব ছিল, অদ্যকার তারিখ হইতে 
আপান সেই স্বত্ব বত্ববান হইয়! পুজ্র পৌজ্রাদিক্রমে ভোগ- 
দখল করিতে থাকুন। কম্মিন কালে আমি কিম্বা আমাক 
উত্তরাধিকারীগণের কেহ কোন আঁপন্তি করি কিন্বা করে, 
তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর । এতদর্থে উপরোক্ত গণের টাকা 
সমস্ত বুঝিয়া লইয়া হুস্থ দেহে ও -সচ্ছন্দ মনে এই বিক্রদ্ 
কোবল! লিখিয়া দিলাম । ইতি তাৎ ১১ই বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্থা্ধ ৷ 


সাক্ষী ৷ 


শ্রীনিধিরাম হাজরা, সাঁং বাখরপুর। 
শ্রীনিত্যানন্দ পাল, সাৎ ভাঙ্গামোড়া । 
শীরা বিহারী ঘোষাল, সাং ৷ 
শ্রীহীরালাল ভট্টাার্ঘয, সাং শোমালুক | 


ৌহদ্দী | 


উত্তরে ৬ রাম নারায়ন ভট্টচার্ষেটর ব্রঙ্গোত্থর। পৃষ্কে 
শ্রীদিগম্থর কুণুর জমাই জমি। দক্ষিণে শ্রীরামগোবিন্দ মিত্রের 
বাগান । পশ্চিমে শ্রীদীননাথ রাক্ষের পুক্ষরিণী। 


১২. 


3৩৪1 গৃহস্থ-জীবন। 


বন্ধকী কোবলা লিখিবার প্রণালী |. 


: যহামহিম 
যু বাবু রাজ চন্দ্র রায় মহাশিক্ধ 
(বরাবরে ॥ 


_ শ্রীযাদব চন্দ্র খোষ 
সাং 09৬ 


লিখিতং শ্রীধাদবচন্্র ঘোষ, পিতা ৬রামজীখন ঘোষ সাং 
মদনমোহনপুর ধান! ও সবরেছিত্রী ন্যাধালী, জেল! হুগলী । 
কস্য জমি বন্ধক পত্র মিদ্ৎ কার্য নঞ্চাগে আমি নিজ প্রয়োজন 
বশতঃ জেলা! বর্ধমান, থানা ও সবরেছিষ্তী, জামালপুরের অন্ত 
গত মাধবপুর গ্রামের দক্ষিণ মাঠে আমার নিয় লিখিত চৌ* 
হুদ্দরীস্থিত ষে /৩ বিদ্বা পৈতৃক লাখরাজ জমি আছে, তাহা 
আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া ১২৫২. একশত পঁচিশ টাকা 
কর্তজলইলাম। এই টাকার হুদ শতকরা মামিক এক টাকা 
হিসাবে দিব, এবং অন+১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ' মধ্যে ভু 
সমেত সমস্ত টাক! পরিশোধ করিব। একবারে সমস্ত টাকা 
শৌধ করিতে লা পারি, ষধন-ঘত টাক! দিব এই বন্ধকী কোব- 
লার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দিব। কোবলার পৃষ্টের ওয়াশীল 
ব্যতীত অন্ত 'রশীদ পত্রাদির ওজর করিতে পাঁরিব না। দি 
নিষমিত সমন্ধ মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, 
তবে আপনি উপঘুক্ত আদালতের সাহায্যে হদসমেত ২ সমস্ত 


ঘলিল পিখিবার প্রণালী। : ১৩৫ 


টাকা জীদায়ের জন্য জমি ও আমার অন্যান্য সম্পি বিক্রয় 
করিয়া ইত পারিবেন | এতদর্থে ১২৫২ একশত পঁচিশ টাকা 
বুঝ্িয়া পাইয়া বন্ধকী কোবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ৪ঠা 
টি ১২৯৪ বল্গান্্ব। : 
সাক্গী। 
, শ্রীহরিসাধন জামত্ত, সাং রামনগর । 
অলালমোহন দে, সাং বাঘনান। 
শরীদেবানন্দ চট্টেপাধ্যায়, সাং জামালপুর । 
চৌহদী | 

উত্তরে ৬হরিমৌহুন যোষের জমাই জমি । 

পুর্বে শ্রীরাধানাথ সামত্তর লাখরাজ। 

দক্ষিণে শ্রীরামদাস শেঠের দেবোত্তর । 
পশ্চিমে শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ত্রন্মোতর। 


গাট্ট। লিখিবার পদ্ধতি | 


শ্ীরাজনারায়ণ মিত্র 
হ্ুচরিতেযু। 


শ্রীরবীজ্রনাথ পাল। 
জমীদার। 


শুভ জমি জমার পক পত্রমিদৎ কার্ধ্যন্ণাগ্রে আমার 
জমিদারী ভূরষিট পরগণীর জয়পুর গ্রামের “উত্তর মাঠে 


১৩৬0 গৃইক্থ-জীবন | 


 রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ দত্তের 
লাখরাজ জমির পশ্চিম, যছুনাথ সাধুখার চীকরাণ জমির 
উত্তর এবং নীলমাধব হাঁজরার লাখরাজ পুক্ষরণীর পূর্ব 
এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত ছুই বন্দে /৪ বিঘা! শালি জমি 
তুমি জমা করিয়া লইবার প্রার্থনা! করায়, ১৬ যোল টাক! 
জমা ধাধ্যে, ৫ পাঁচ সন মেয়াদে তোমাকে জমা করিয়া 
দেওয়া গেল। তৃমি নিয়ো কিস্তিমত উক্ত গ্রামের মালের 
কাছারীতে রীতিমত খাজনার টাকা দিয়া দাখিল! লইবে। অনাঁ- 
'কৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদিতে ফসল ন! জন্মিলে যদি খাজনা দিবার 
আপত্তি কর, তাহা গ্রাহ্য হইবেম্পা। কিস্তি খেলাপ হয় গ্রাম 
হার হুদ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই কড়ারে কবুলতি লইয়া 
পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল, তারিখ ১৬ই 
যাব 











মোট জমা ১৬২ টাকা 
কিস্তির জায়।-- 

মাহ আষাঢ় ৪ 

মাহ আশ্বিন___-___ ৪২ 

মাহ অগ্রহায়ণ--___-৪২ টি 

মাহ চৈত্র ৪২ 


পাহারা 
মোট রি টাকা মাত্র। 


কবুলতি লিখিবার পদ্ধতি । 


মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্রনাথ পাল 
জমিদার মহাশয় বরাবরেষু। | 
“লিখিত নারায়ণ মিত্র সাং অয়পুর। কস্য করুলতি, 


.. গলিল লিখিবার প্ধতি। .চৰ। 


টি কা্যনঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী জয়পুর গ্রামের 
উত্তর মাঠে রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ 
দত্তের লাখরাজ জমির পশ্চিম, যছুনাথ সাধুর্ধার চাকরাণ 
জমির উত্তর, এবং নীলমাধব হাজরার পুক্ষরণীর পূর্ব এই 
 চতুঃসীমার মধ্যে ছুই বন্দে 99 চারি বিধা শালিজমি আমি 
জমা করিয়া লইবার প্রার্থণা করায়, মহাশয় ১৬২ যোল টাকা! 
খাজনা নির্ধারিত করিয়া ৫ পাঁচ সন মিয়াদে জমা করি! 
দিলেন। আমি নিদিষ্টি সময্বে আপনার মালের কাচারীতে 
খাজনার টাকা আদায় দিয়া তাহার দাখিলা লইব। যদি 
হাজা শুকা অথবা অন্য কোন কারণে শস্য উৎপন্ন না হয়, তবে 
থাজনা দিতে ত্রুটা করিব না, এবং নিম্নের লিখিত কিস্তিমত 
খাঁজন! দ্বিতে ন! পারিলে গ্রাম্রত তলব হুর্দ দ্বিব। এই 
কড়ানে পাট। লইয়া! কবুলতী লিখিত দিলাম । ইতি. সন ১২৯৪ 
সাল তাৎ ১৬ই বৈশাখ। . 
| সাক্ষী 
শীহ্র্ধ্যকুমার রাঁয়। 
শ্ীদীনবন্ধু তরফদাঁর়। 
ভীবেশীমাদৰ নন্দী । 
.... সব্ধ সাকিম জয়পুর । 
কিস্তির জার।-- 
মোট খাজন৷ 
জায় কিস্তিবন্দী। 
মাহ আঘাড়_ 
মাহ আশ্বিন 





১৬ 





্ 
শি 





১৩৮ গৃহস্থন্জীবন। 
মাহ অগ্রহায়ণ___-৪২ 


মাহ চেত্ ত্র পিছ ৪ 
মোট. ১৬২ টাকা মাত্র, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

ষ্ট্যাম্প ব্যবহার [ 
ইংরাজী ১৮৭৯ সালের ১ আইনে ক্সীমাদের দেশে দ্লি- 
লাদির উপর যে ষে পরিমাণের ষ্্যাম্প দিতে হয়, তদ্দিষে 
জ্ঞান না থাকিলে সময়ে সময়ে মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। 
অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে দলিলে লেখা পড়া করিলে, দেওয়াণী 
আদালতে দলিল অগ্রাহ্য হয় ও দণ্ডদিতে হুয়। দলিল পরিবর্তন 
করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও রেজিষ্টরী আফিশে সেই স্ময়ে দলিল 
রেজিষ্টরী করিতে গিয়া নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। 
তবে যদি উচিত মত ষ্ট্যাম্প ও তাহার দশগুণ জরিমানা দেওয়। 
বায়, তাহা হইলে ষ্ট্যাম্পশৃন্য বা কম মুল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত 
দলিলও 'আদাঁলতে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এ দশগুণ জরিমানা 
খদি ৫২ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ৫২ টাকাই দিতে 
হইবে, যেছেতু ৫২. টাকার কম জরিমানা হয় না। আদালত 
্যাম্পবিহীন ও কম ষ্ট্যাম্পের দলিল সকল আটক করেন। 
যদি কেছ: ট্ট্যাম্পের খরচ বাচাইবার জন্য রসিদ না দেন, 
অথবা যে পরিমাণ টাকায়স্ট্যাম্প দ্রিতে হয় না, এরূপ করিয়া 
পৃথক পৃথক্‌ রস দেন, অর্থাৎ কোন রকমে গবর্ণমেপ্টকে 
ঠকাইতে চেষ্টা করেন) এরপ জানা স্নায় তাহা হইলে ১৪২ 


লা 


স্টপ ব্যবহার, । ছি ১৩৯. 


একশ টাকা 8 ৫০০০২ পচ হাজার টাকা পধ্যন্ত তাহার 
অর্থদণ্ড হইতে পারে। 

ঘেষে দলিলে স্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক ।- কোন একটি বিষ- 
য্বের অনেকগুলি: দলিল থাকিলে তাহার মধ্যে ষে খানি 
প্রধান তাহাতেই নিয়মিত ট্যাম্প দিতে হয়, অপর গুলিতে 
১২ টাকা পরিমাণে দিলেই চলিবে । | 

চালান বিষয়ের যদি এক খানা দিল খাকে, সেই সকল 
বিষন্বের পৃথক পৃথক লেখা পড়া করিলে তাহাদের এক এক 
খানিতে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত, তাহাদের সমস্টি 
বত হয় সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। 

ষদি কোন দলিলে. ছুইটী বিষয়ের লেখা পড়া হয়, তৰে 
ষে উহাদের মধ্যে ষে বিষয়ের লেখাপড়া জন্য অধিক মূল্যের 
্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে। 

ট্যাম্পদিবার উপযুক্ত সময় ।--কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য 
যদি সময়ে অময়ে টাকা পাওয়া যায়, এরূপ দলিলে সেই 
নির্ধীরিত সময়ের যত টাকা; হইবে, তাহার সমষ্টির উপর 
ট্যাম্প দেওয়া ক্বর্তব্য। যদি সময নির্দিষ্ট না থাকে, তবে. 
২০ বৎসরের অমনি করিয়া যত টাক হইবে, সেই টাকার 
উপমুক্ত ষ্্যাম্প দেওয়া আবশ্যক । তথ্িত্ন যদি উহণ কাহারও 
যাবজ্জীবন আবশ্যক হয়, তবে ১২ বৎসরের সির পরিমাণা- 
ননসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। 

বদি কোন দলিলে ষ্ট্যাম্প না দেওয়ার কোন কারণ থাকে, 
তবে দেই কারণ দলিলে পিখিত থাকা আবশ্যক । ৃ 

কৌন দলিলে ভিন্নদেশীর টাকা লিখিত থাকির্লো1_বিলাঁতী : 


. ১৪০ | . শৃহঙ্ছ-জীবন। । 


'পাউণ্ড ১৭৭ টাকা, ১০০ ফা ৪০. টাকা, মেকিবান বাঁ 
চীনের ডলার ২।০ আন!। তন্ত্র অন্য, দেশীয় টাক! কোন 


দলিলে লিখিত থাকিলে ভারতবর্ষে তাহার ষে মূল্য, নির্দি্ 


হয়, সেই টাকা অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে, | 


যদি কৌন দেনা পরিশোধের জন্য কোন, কিছু হস্তান্তর 
করা যায়, তবে ত তাহাতে সেই দেনার পরিমাণে ট্যাপ হি | 


হয়। 
কান্‌ ডি কত ষ্যাম্প দেওয়া উচিত । | 


১। কুড়ি টাকার উপর খণ স্বীকার পত্রে /* আনা । 
২। হলফনামীয় ১২ টাকা | 
৩। ষে চুক্তিপত্র বা! দিরিসেট নি সেয়ার .বিল 


বিক্রুষের জন্য, তাহাতে * আনার; অণরাপর নিরিমেন্ট 


যাহার কোন পৃথক্‌ নিয়ম না থাকে তাহাতে ॥” আনা। 

৪। অৎশীয় নিষ়োগপত্রে ১৫২ টাকা । 

৫। কোন কোম্পানীর কড়ারপত্রে ২৫২ টাকা! | 

৬। উকীল হইযার কেরাম্বীর নিষ্বোগপত্রে ২৫০২ টাকা 

৭। সালিশ নিপ্ত্তির আজ্ঞাপত্রে হালার টাকা পধ্যক্ত 
শতকরা ॥০ আনা, তদূর্ধে ৫৯ টাকা । | 
৮1 ছণ্তি (8101 9170501১089 ১, হযাগুনোট -(:010)- 
৪৪ 2089) বিনা মুদ্দতে ”* আনা। এক বৎসর পর্যন্ত যাছার 
ুদ্দত, ১৬০০২ টাকা পর্ধযস্ত প্রতি ২০০২ টাকায় ০* আনা । 
১৬০০২ টীকা হইতে ২৫০০২ টাকা পর্য্যস্ত ১০ টাকা । 
| প্রতি ২৫০৮২. (দ্শহাজার টাকা পর্যন্ত): ১ টাকা 
ু ৯৯১০০ ২ হইতে, ৬০ গথ্য্ত রতি ৫০০০২ চারি 


চর 


ফ্ট্যাষ্প ব্যবহার ১৪১ 


৩০, ০০ হইতে, প্রতি ১০১০০০. টাকায় ৬২ টাকা। এক 
বৎসরৈর অধিক মুদ্ধত হইলে বণ্ডের নিয়মে ষ্টাম্প দিতে 
হুইছব। 

৯। নিল অফ লেডিংএ।* আনা। 

১০। বন্ধকী খতে শতকরা ॥* আনা, হাজারের উর্ধে 
৫, টাকা । 

১১। ২০২ টাকার অধিক মূল্যের চেকে /* আনা । 

১২।. বন্দোবস্ত পত্র অর্থাৎ উত্তমর্ণের পাওনা টাকা যে 
দলিলে বজায় হয় ১০২ টাকা। | 

১৩। বিক্রয়পত্র ৯২ হইতে ৫০২ টাকায় ॥* আনা, ১০০২ 
হইতে ১০০০২ পর্য্যন্ত শতকরা ১২ টাকাঁ। এবং ১৯০০২ 
উপর প্রতি ৫০*২ টাকায় ৫২ টাকা । 

১৪। আদালতের দলিলের নকল, আসল দলিলে যদি 
৯২ টাকার অধিক ্যাম্প না হয় তবে।* আনা, তত্তিত 
১২ চাড়া! 

১৫। অপর দলিলের নকলে, আলে যে স্ট্যাম্প তাই, 
কিন্তু ১২ টাকাঁর”অধিক নহে। 

১৬। টুষ্টিপত্রে (উইল নয়) ১৫২ টাকা। 

১৭। মাল দিবার আদেশপত্রে /* আনা। 

১৮। (হাইকোর্টে উককীল অথবা এড্ভোকেটের নাম 
রেজিস্রীর সময় ৫০০২ টাকা। | 
১৯) উকীলের নাম রেজিদ্্রী সময় ২৫০২ ৭ 

২*। আটনির কেরাণী হওয়া ভিন্ন অন্ত প্রব্মর ্রি্ষা- | 
নবিশের দলিলে ১০২ টাক1। 


সি 


১8২ গৃহস্জীবন ॥ 


২১। অংশীনামায় ৫২ টাকা । 

২২। অশীর ফারখৎপত্রে ৫২ টাকা । 

১৩ পে ফ্যপুজ লইবার অন্থমতিগত্রে ১০২ টাককা।.. 

২৪। ইঞ্জারা, পাট্রী, বাঁ খাজনা ভাড়া সৃতি দলিল, 
এক বৎসরের কম সমৃদয় টাকার. উপর বের নিয়মে - 
্ট্যা্প। এক বদরের উপর ৩ বৎসর, পর্যান্ত 
কনভেয়ান্সের নিয়মে স্ট্যাম্প । যথা সম্ব নিরূপিত ন্‌ থাকে, | 
দশ বৎসরের খাজনার উপর, কনভেম্ান্দের ষ্ট্যাম্প। 
ষেখানে ভাড়া ব্যতীত অন্ত বন্দোবস্ত থাকে, সেখানে দলিলের 
লিখিত টাকার উপর কনভেয়াদ্দের স্ট্যাম্প। ভাড়া কি খাজনার 
সহিত ষদি অতিরিক্ত কিছু দিবার নিয়ম 'থাকে, তাহাতে সমস্ত 
টাকার উপর কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প। কিন্ত একখানি দলিল 
বর্তমানে যদি অতিরিক্ত দলিল ্রন্যত ক্র] হর, তাহাতে ॥* 
আনা মাত্র দিতে হইবে। | 

২৫। কোন কোম্পানীর নিয়মপত্রে ১৫২ টাকা া | 

২৬। -বন্ধকী দলিলে যদি বন্ধকী সম্পত্তির দখল দেওয়। 
হত, কিন্বা দখল দিবার স্বীকার করা হয়, তথে টাকা অনুসারে 
কনভেয়ান্দের স্ট্যাম্প । দখল না দেওয়া হইলে বণ্ডের ট্ট্যাম্প। 

২৭! হুগ্ডি প্রোটেক্টে ১২টাকা। 

২৮। এজেপে সর ৰা দালালের খরিদ বিক্রয়ের নোটশে ০, /5 
আনা | 
২৯। পেটেন্ট করিবার দরখান্তে ১৯০ গকা। 

১৩০1 বিমানামা__সমুদ্রপোত সন্বদ্ধে প্রতি ১০০০২ বা 
নন টাকায় আনা, নকলে * আন। | 


ফ্্যাস্প ব্যবহার । ১৪৩ 
রাড ূ | 
৬১) পাওয়ার অফ এনি।--একটী বিষয়সন্বন্ধে দলিল 
রেজিস্রী করিবার জন্ত ॥ আনা, একটী বিষয্বে অধিক ব্যক্তিকে 
_গ্ষমতাপত্র দিলে ১২টাকা, ৫ জনের অনধিক লোককে একক 
হইয়া কার্ধা করিতে ক্ষমতা দিলে ৫২ টাকা, ৫ জনের ধিক 
কিন্ত ১০ জনের অধিক না হয়, এমত অংখ্যার ব্যঞ্জিদিগকে 
ক্ষমতা দেওয়া হইলে ১০২ টাকা, অন্যান্য ক্ষমতা প্রত্যেক 
_ জনের প্রতি ১২ টাকা। 

- ৩২1 ২০ টাকার উপর রশীদে /* আলা। 
.৩৩। বন্ধক খালাসপত্র ১০০০২ টাকার উপর না হইলে 
কনভেয়ান্দের স্ট্ম্প, এততিন্ন ১০২ টাকা। 

৩৪। ফারখতপত্র ১০**২ টাকীর অধিক না হইলে বণ্ডের 
্টযাপ্প । তদতিরিক্ত হইলে ৫২ টাকা। 

 বাতিলকরণপত্রে ১০২ টাকা। 

৩৬। বন, অর্ডারে / আন । 

৩৭1 টান্সফার অথশ সম্বন্ধে হইলে কলভেম়্ান্সের মিকি। 
হুদ সম্বন্ধে দিল যদি ৫২ টাকার অধিক না হয়, দলিলে যে 
্ট্যাম্প দেওয়! থাকে সেই ষ্ট্যাম্প। অন্ত প্রকার ৫২ টাকা। 
| এডমিনিষ্টে টর জেনারলের অধীন সম্পত্তি ১০২ টাঁকা। একজন 
টির হস্ত হইতে সতত্বর করিতে হইলে ৫২ টাকা। 
৩৮1 মালের ওয়ারেন্ট ।ৎ আনা। | 
..৩৯।, খতের ্্যাম্প ১০২, পর্য্যন্ত ০ আনা, ১৯ হইতে 
৫০২ পর্য্্ত ০ আনা ৫১. নাঃ ১০০৯ পর্য্যন্ত, | আনা, 
ঠা হইতে নি গর্ত প্রতি শত বা তন্ন টাকা 


১৪৪ গৃহগ্ছ-জীবন। 


8০ আঁনা, ১০০১২ হইতে ৫০,০০২ হাঁজার গর্ত প্রতি ৫০২ 
বা তন্যুন টাকায় ২|* টাকা । 

৪০। বিক্রয় কোবালা বা রা ৫০২ টি 
আনা, ৫১২. হইতে ১০০৬ পর্্যস্ত ১২ টাকা, ১৫১২ হইতে 
১০০৯২ পর্ধ্যত্ত প্রতি শতে ঝ! তন্যুন টাকায় ১২ টাকা, ১০০১২ 
হইতে ৫০,০০২ পর্য্ত প্রতি ৫০০৭ ০৪ টাকায় ঞ 
টাকা । | 

৪১। এক বৎসর মুদ্দতি হুণ্তী ও প্রমিসরী নোট 17২০ 
পর্যন্ত %ৎ আনা, ২০১২ হইতে ৪০০২ পধ্য্ত।* আনা, ৪০১২ 
হইতে ৬০০২ পধ্যস্ত ।%* আনা, ৬০১ হুইতে ১০০০২ পর্যন্ত 
1/০ আনা, ১০০১২ হইতে ১২০০২ পর্য্যত্ত ০ আনা, ১২০১২ 
হইতে ১৬০০২ পর্য্যত্ত ১২ টাকা, ১৬১২ হইতে ২৫০০২ 
পর্য্যত্ত ১০ টাকা, ২৫০১২ হুইতে ৫০০০২ পর্ধ্যস্ত ৩৬ টাকা) 
৫০০১৭ হুইতে ৭৫০০২ পথ্যস্ত ৪| টাকা, ৭৫০১২ হইতে 
১০১০০০২ পর্য্যন্ত ৬২ টাকা, ৯০০১২ হইতে ১৫,০০০২ পর্য্যন্ত 
৯২ টাক, ১৫০০১২ হইতে ২০১০**২পধ্যত্ত ১২২ টাকা, 
২০,০০১২ হইতে ২৫,০০২ পর্যস্ত ১৫২ টাকা, ২৫১০০১২ 
হইতে ৩০১০০০২ পর্যন্ত ১৮ টাকা, ৩০ ১৪০১২ হইতে ৪০ ১০০০২. 
পযস্ত ২৪২ টাকা, ৪০১০১, হইতে ৫৯,০৭২ পর্য্যস্ত ৩০২ 
টাকা, ৫০১০*১১, হইতে ৬০১০০০১ পর্যন্ত ৩৬২. রি ৬০ ১০০১৯, 
হইতে ৭9১০ ০০২, পর্্যস্ত ৪২২ টাকা, ৭০১০০১২ হইতে ৮১০০০২, 
পথযস্ত ৪৮২ টাকা, ৮০)০*১২ হইতে ৯০১০০০২ পরধযস্ত ৫৪২ 
টাকা», ৪১৫ ০১২ হইতে ১১০ ০১০ ০০২. পর্ধ্যস্ত ৬০২ টাকা | 


ষ্্যান্প ব্যবহার ৮ রা | 
কোন্‌ কোন দলিলে ্যাম্প লাঁগে না। 


১৯1 নিষ্ললিখিত স্থলে এফিডেফিট বা.প্রতিজ্ঞ! পত্র দিলে, সপ 

(ক) ভারতবর্ষ দ্ধ বিষয়ক বিধিমতে পলটনে ভর্তি 
হুইবার শ্ছলে। 

(খ)ট কোন আদালতে বা আদালতের কর্মচারীর সম্মুখে 
| নাখিল করিতে হইলে | 

গেট কোন ব্যক্তি পেন্সন বাঁ কোন প্রকার বৃদ্তি পাইতে 
পারেন তন্মন্মের লিখিত রুপ পত্র। 

২। নিরম পঞ্জ বা তাহার মর্শাত্বক পত্র 

(ক) কেবল মাল বা. বণিজ্য ব্য ৫ জন্য বা 
তৎ্সম্পর্কে লিখিত পত্র। . 

খে) ভারতবর্ষের লোকের! ব্রিটিশাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কার্ধা 

করিতে গিয়া! তদ্দেশস্থ প্রধান কমিশনর জাহেবের অধীনে কার্ধয 
করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মচারীর নিকট 
চুক্তি পত্র।.. 

গে) গবর্ণ ষেণটের জন্য পোস্ভের চাস করণার্থ রায়তদের 
চুক্তি পত্র! ৃ 0, 

ঘে) ভারতব্্ধায তির খণদিবার প্রস্তাব পত্র |... 

ডে) ইং ১৮৬৫. সালের বোম্বাই প্রদেশের ১ আইনের 
বলে জরিপী ন্সাযুক্ত ভূমির, দখল করিবার ও তাহার রাজস্ব 
দিবার সম্পর্কে লিখিত পত্র 

(5) ইউরোপীয় যাগ বিষয়ক : ১৮৭৪ সাবের ই 
নের ১৭ ধারা ক্রমে চি পত্র' রঃ | 


ডি 


৯৬. সৃহসীবন। 


৩। ব্যক্তি বিশেষের জঞাপনার্থে ষে মূল্য নিরগণ পত্র করা 
বায়, নিয়ম পত্র কিন্বা আইনের বলে উভয় পক্ষ কোন প্রকারে 
তাহাতে ধদি আবদ্ধ না থাকে তবে তত্রগ পত্র। মি 

৪। ভূম্যধিকারীকে কত খাজনা দিতে হইবে তাহা 
নির্ণয় করিবার উদ্দেশে শস্যের মুল্য বিবরণ পত্র।  . 

৫। ১৮৪৭ সালের ২ আইনের ৫ ধারা মতে স্বত্ব 


বক্র পত্র। | 
৬1 ১৮৭৩ সালের োঙ্থাই দেশের কাই ১৮ 
ধারাক্রমে মীমাংসা পত্র |... ৯. 


৭। বিল অফ. লেডিং যদি তরি মাল ১৮১৫ সালের 
ভারতবর্ষ বন্দর বিষয় আইনের বর্ণনানারী কোন বন্দরের 
সীমার মধ্যে অন্য কোন স্থানে অর্পিত হয়, এই মর্শের লিখিত 
৮ নিম্নলিখিত ১৮৮০০ দ্বারা না ৪৮ 

(ক) মধ্যবর্ভ ব্যক্তিরা অর্থাৎ মবরদার, বা. খৎদারেরা | 
গবরণ। মেণ্টের নিমিত্ত গন্ধের | চাষ করিবার জন্য. য আগাম টাকা 
লইলে তাহাদের জামিনদার।+ ৰ | 

খে) ১৮৭৬ সালের, রদেশীয। ৩ আইনেক৯৯ ১৯ ধারা মতে ্ 
যে সর্দারের মনোনীত হয়্েন, উক্ত আইন মতে স্ব কর্তর্য 
কর্খব উপযুক্ূপে ির্বাক্রণ * জর ষে কড়ার গর র লিখিয় 
দেন। | 
পেটে জাতব্য সন বা. আধারণের ওরস 
অন্য কোন কা্ধ্ের নিমিত্ত, ফেদা আদায় হয়, তদুতপন্থ 


ঝ্র্াম্প ব্যবহার 5৪৭ 


স্থানীয় অ আয় প্রতি মাসে কোন্‌ নির্দি পরিমাণের কম হরে না 
| ইহার" জন্য ষিনি, জামিনম্বরপ থাকেন। . ৮4 
».ক। বাজকীয় কোন কার্ধ্যালয্বের কাগজ পত্রের মধ্যে 
| রাখিবার জন্য, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্ধ্যের জন্য কোন কার্ধ্য- 
কারকের প্রতি আইন মতে যে গত্রাদি নকল করিয়া দিত্তে স্লাট 
টা ধাকে তাহার. নকল রা 
২7 ১০17 ভারতবর্ষীম ১৮৭১ সালের ভিন 
ফি ২৭ বা ২৯ ারাহদারে দত বিদেশগামীদের রেজে- 
ষ্টন্বীর নকল। .. 

৯৯ রাজকীয় দনন্দ বলে কোন হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার 
পরে, কোন এডভোকেট, উকীল বা এটার অন্য কোন ছাই 
কোর্টে প্রবেশ পত্র । | 

কে), এই আইন প্রচলিত রা র্ আর্টিকৃল ক্লার্ক- 
রূপে আবদ্ধ হইয়া কোন হাইকোর্টের এটর্ণি হইবার 
প্রবেশ পত্র। | | | 

১৯ । : নিদর্শন পত্র অর্থাৎ. 

রর ক কোন, ব্যক্তি ১৮৭১ ..সালের ভূমিকর্ষণ বিষয়ক 
আইন মতে স্বয়ং বা জামিন নামা দ্বার! টাকা আদায় লইয়া 
তাহা ফিরিয়! দিবার ্রতিভূস্বরূপ নিদর্শন পত্র। 8 

ধে) গবর্ণমেন্টের কর্মচারীরা আপনাদের কর্ম উপধুক্তরূপে ৃ 

| মিরা করিবার অথবা তাহার বলে যেটাকা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার 
| নিকাশ দেওয়ার নিদর্শন পত্র সাহারা স্বয়ং অথবা জামিন সারা রঃ 
জম্পাদন করিয়া দিলে তদ্রপ লিখিত পত্র। রি & 
.. গে) ১৮৫, সালের ১৯ আইনের বলে কোন খাঁজিষ্রেট 


১৪৮ গৃহস্ব-জীবন | 


কর্তৃক অথবা ষাধারণের উপকারার্থে কৌন তহবিল হইতে কোন 
ব্যক্তিকে কর্ম্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শন পত্র।.. 1 
১৩। তোলানুমতি পত্র ও কবুলিয়ত অর্থাৎ__ সর ৫ ও 
(ক) ১৮৭৫ সালের ব্রন্ষদেশীয় জলকর বিষয়ক আইন | 
মতে জলকরে যে পাটা দেওয়া যায় । 
খে) জরিমান! ব! সেলামী দেওয়া ভিন্ন কোন ভোগানু- 
মতি পত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে সম্পাদিত হইলে, আবু তাহাতে 
এক বসরের অনধিক মিয়াদ নির্দিষ্ট থাকিলে, কিম্বা তাহার 
নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা. ১০৮২ টাকার অনধিক হইলে সেই 
ভোগান্ুমতি পত্র। | 
পে) কৃষককে যে পাটা দেওয়। খায় তাহার বাত 
১৪। পত্র অর্থাৎ: 
কে) বিম! পত্র দিবার পত্র কি তদ্িষপ্ক প্রতিজ্ঞা পত্র। টে 
এই বিমা পত্রের উপর এই আইনমতে যত ্যাম্প লাগে, এ 
পত্রে বা প্ররূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে সেই ষ্ট্যাম্প না থাকিলে তদ- 
নুসারে টাক! আঘাত করা যাইতে পারিবেন! ও তদুল্লিথিত বিম। 
পত্র দেওয়াইবার ার্ধ্য ভিন্ন অন্য কোন কার্যে তাহার, ফল 
দর্শিরেনা এই মর্শের লিখিত পত্র। | রি 
খে) বিল অফ. এক্সচেঞ্জের হ্ত। মত বন্ধক রা 
বার পত্র: করি টি ৩ 28 
১৫ রসীদ অর্থাৎ): ; ছা 
কে) নিয়মিত টযামপযু্ত অথবা! এই ভফশীলের (১৮ নং) | 
ধারার বলে মানু হইতে মুক্ত থে নিদর্শন পত্রে যুল্যের টাকা 
ব্যক্ত আছে ও যদ্বারা কোন. আদল টাক! বা সুদ বা বার্ষিক 





স্যাম্প ব্যবহাঁর। ১৪৯ 


বৃত্তি কি সাময়িক দেয় কোন টাকা রাখা যায়, তাহার পৃষ্ঠে বা 
ভিতরে উক্তটাকা প্রাপ্তিস্বীকারের কথা থাকিলে তৎ নামার্থ পত্র। 
* ধ) বিনা সুদে দেওয়া কোন টাকার রদীদ | | 

গে) স্কষক গবর্ণমেন্টের রাজন্থ দান যোগ্য ভূমির কিন্বা 
 মান্্রাজ ও বোস্বাই দেশের ইনাম ভুমির * খাজন! দিলে কৃষককে 
যে রসীদ দেওয়া যায়। . | 
খে) শ্রীত্রীমতী ভারতেশ্বরীর পদের কিন্বা তাহার তারত- 
ৃ রঃ পল টনের সনদ অপ্রাপ্ত হুদাদারেরা বা ষিপাহী স্বরূপ কর্ম 
করিব |র সময়ে বেতন পাইযা যে রসীদ দেয় 

ডে) ফাহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেন্টের কর্ম ন! করিয়া 
কেবল সনন্দ অপ্রাণ্ত হুদাদার বা সিপাহীস্বরূপ: কম করিয়া 
যে পেন্সন বা বৃত্তি পাইতে পারেন, রাহা গা যে রদ 
ঘেন। 

চে) রসিদের. উনলিধত টাকা বাহার বেতন বা বৃ 
হুইতে নিরূপণ করা খার, সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পলটনের 
সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদ্ার বা সিপাহী হইয়া সেই পদের কর্ম | 
করিতে. থাকিলে, পরিবারের আট ফিকেটধারী তাহার যে. 
রশীদ দেন।, | | ৃ 
ছে) *কোনু, মণ্ডল বা ন্রদার ছখির র রাজস্ব সংঃ গ্রহ 
করিয়া তজজন্ত ঘে রসীদ দেন। 
জে) কোন হুঠিয়ালের কাছে যাহার হিসাব লওয়। 
সি এমন্গচ্ছিত টাকার কিনা টাকার সিকিউরিটার জন 
যে রসীদ দেওয়া [যায় ।.. . .. 

অধিকস্ত,এমন স্থলে আবশ্যক যে, ক ঠা ে 


৯৫০ গৃহস্থ-জীবন। 


ব্যক্তিকে দিতে হইবে, তিনি ভিন্ন অন্ত কাহারও নে কি 
হাতে টাক! পাইবার কথাব্যক্ত নাহয। . '. | 
.. সেষ়ার নিরূপণপত্রের জন্য বা তাহার উপর কৌন ক্োম্পা- 
নীর বা সমাজের কিবা প্রস্তাবিত বা ত্তাবী কোন 
কোম্পানীর কি সমাজের কোন স্কুলের ব1 সেয়ায়ের উপর 
টাকা দিবার আদেশ হইলে, তৎসম্গ্কে যে টাকা দেওয়া যায় 
বা গচ্ছিত কর] হয়, তাহার রসীদের বা সাইবার বীকারপত্রের 
প্রতি এই বিধান বর্তিবে না।: : এ 
১৬ যে ভোগাহমতিপর মাহুল হইতে এ তাহ ভ্াগ 
করণ পত্র! ৮৫ ] 
১৭। পৃষ্ঠলিপি, ক্রমে সত্তর নর মি | 
ক) বিল অফ একস্চেয়ের বা চেকের অথবা মি 
নোটের। 

(খ) বিল অফ লেডিদ্বের।” 

(গর) বিমাপত্রের। .. ূ 

(দ্ব) ব্রিটিশাধিত ভারতবর্ষে চবিতে কোন টিন 
বলে যে কর ও ট্যাক্স ধার্য হত তাহার বন্ধকগত্র 
7. ডে ভারতবয় গমর্ণমেন্টের লিটার এবং. 
কোন গণি, বা আত অথবা ঘাটে যে দ্রব্য. থাকে, 
মেই দ্রব্যে যে নিদর্শনপত্ক্রমে তরি কোর ব্যক্তির বাঁ 
তাহার প্রতি পুরুষের কিস্কা উ পত্রের অধিকারিত সত প্রমাণ ও 
হয়, সেই ব্য ষে ব্যক্তির ক্ষণে থাকে, গনেই নিদর্শনপত্র 
ৎকর্ৃৰ বাতীহার পক্ষে ্ক্ষরিত ৰা শংসিত হ ছিলে যাল, 
প্রাপ্তির ওয়ারেন্টের হস্তাত্বরপন্র। 77 | 





দলিল রেজেন্টরী। ১৫৬ 


২3৮1 গ্রর্জিত হইবার” এই কথা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট 
দ্বারা তৎপক্ষে কিন্বা তদনুকুলে সম্পাদিত ষে নিদর্শন পত্রের 
খোগ্ত মাক্গল দিতে টিটি তাহার মাসল সর্বত্র বজ্জি ত। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


্ রী টি: লিল রোজেউরী । 


১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন 
অথবা এই ৯৮৭৭ মালের ৩ আইন যে তারিখে যে প্রদেশে 
প্রচলিত হইল কিন্বা হইবে, সেই তারিখে কি তাহার পরে 
মেই প্রদেশের অন্তর্গত ত সম্প্ন্তিবিষয়ক থে যে দলিল লিখিত 

পঠিত হত্ব, তাহা রেজেষ্টরী করিতেই হইবে । বিশেষতঃ __ 

ক স্থাবরসম্পৃস্তির দ্ানপত্র। . 

ধো। উই ভিন্ন ষে নিদর্শনপত্রের মর্শানুমারে কি ফল- 
ডা কোন স্থ! বর সম্পত্তিতে বর্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎকালে 
একশত টাকার, অথবা! তদূর্দ মুল্যের বর্তমান ভোগ্য কি 
সস্ভাবিত. কোন স্বত্ব অধ্বিকার, জম্পর্ক, অর্থাৎ দাগ 
হয়) বা নির্দেশ, সম ফ্োকারী অআথব। ৷ বিলোগ করা যায়, 
লই নিদর্শনপত্র। এ, ৃ 
মগ), পুর্নোন্ত চকোন অধিকার, বু অথবা পক, ষ্ট 
দ্দ, সমর, রঃ সক্ষোচ বা বিলোপ করা প্রযুক্ত থে পারিছে তাবি 


১৫২ টি গৃহস্থ-জীবন। : 


গ্রহণ, বা দান করা যায়, নিন ভিন্ন তাহা গাইব বা দিবার 
স্বীকার পত্র। ্‌ | | 
(ঘ) ম্ছাবর সম্পত্তির তিব্র বা এক বৎসরের ধিক, 
কলের পাটা, বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া নিরূপণের পারা 
কিন্ত কোন জেলায় কিস্বা, জেলার কোন বিভাগের মধ্যে 
সম্পাদিত যে পাট্টামতে ৫ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না 
করা যায়, এবং বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া ৫০২ টাকার অধিক না 
, হয়) স্থানীদ্ক গবররমেন্ট রাজকীয় গেজেট অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ 
করিয়া সেই ধারায়: পুর্বরভাগের কথার, মধ্যে সেই ৮১৮ না 
ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারেন ।. 
সাধুখাতকী প্রতিজ্কীপান্র !-- : | টু 
ডে) কোন সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রতি ও ভূম্পনথি 
খক্রান্ত কোম্পানীর সেয়ার ও ধণদানপত্রের ১০ 
পত্র না! ধরিবার কথা 1. ্‌ 
(চ) জয়েন্টট্টক কোম্পানীর সমুদয় মূলধন বা তাহার 
একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলে ও সেই কোম্পানীর, সেয়ার সম্প- 
কাঁর কোন দলিলের প্রতি, . :. শ. 
ছে) তদ্রপ কোন কোম্পানীর দত্ত কোন ধণ দানপত্রের 
পির প্রতি বা প্র পত্র হস্তান্তর করণ পত্রের প্রতি, : 
জে) থে দলিল দ্বারা স্থাবর, সম্পৃ্িতে একশত টাকার বা 
তাহার অধিক মুল্যের বা কোন স্বত্বের, অধিকারের, অথবা 
সম্পর্কের সুষ্টি, নির্দেশ, নিরূপণ . সক্কোচ: বা বিলোপ ন হ্‌ইয়া | 
অন্য যে দলিল সম্পাদিত: হইলে, সেই. স্বত্বের অধিকারের, : 
অথবা সম্পর্কের সৃষ্টি, নির্দেশ, নিরূপণ, অস্কোচ বা বিলেপ হয়, 


রারেঠাভধাজডাত টিজার 


দলিল রেজেন্টরী | ১৫৩. 


সেই দূলিল পাইবার স্বত্বমাত্র ষে দলিলের দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহার 
প্রতি | | টা জা 
* বেট আদালতের ডি্রী আজ্ঞা ও রা সার প্রতি। 
ঞে) পবর্ণমেন্টের স্থাবর সম্পত্তি দান পত্রের প্রতি। 
&) রাজস্বের কারধ্যকারকদের কৃত বন্টন পত্রের প্রতি । 
ঠ) ১৮৭১ আলের ভূমির উতৎ্কর্ষসাধক বিষয়ক আইন- 
মতে প্রতিপোষক প্রতিভূর যে যে সার্টিফিকেট ও দলিল দেওয়া 

যায় তৎপ্রতি। 

-এই ধারার খে) ও গে) প্রকরণের ফোন কথা খাটে না। 

| ১৮৭২ সালের জানুরারী মাসের প্রথম দিনের পর পোব্য- 
পুত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয়, কিন্ত উইল 
ক্রমে দেওয়া না যাঁয়, ভাহাও রেজিস্রী করিতে হইবে | এতগ্ছিন্ন 
অন্যন্য দলিল রেজিস্লী করা 1 ইচ্ছাধীন। | 


দলিল রেজেস্রী খরচ] । 


 অম্পত্ভি হস্তাস্তর পত্র, অর্থাৎ বিক্রয়ের কোবলা, দান বা 
যৌতুক পত্র, বাটোয়ারা' পত্র, পাটা, বন্ধকী ও অন্যান্য খত, 
ইন্সিউরেন্দস পলিশি, বিল অফ একপ্টেস্ী, হ্যাগনোট ইত্যাদির 
টাকা! 1 অনুসারে রেজিসত্রী খরচ দিতে ত হয় যথাঃ ৃ 
৯০০৯ টাঁকাঁর অনধিক ৪০ আনা, ১০০-২ টাকার অধিক ২৫০, 
টাৰার অনধিক ১২ টাকা, ২৫০-২ টাকার অধিক ১০০*- টাকার 
অনধিক ৩-২ টাকা, হাঁজার টাকার উপর প্রতি হাজার বা তাহার 
ন্যন হইলেও ১-২টাকা। ঘি কোন দলিলে টাকা নির্ধাব্তনা 
থাকে, তাহা হইলে ১০. টাকা ফি লাগে। 


১18... সুঙ্্-লীবন। 


কোন দ্িলসংক্ানত টাকা দেনা পাওনার রশীদ, যদি দেই 
দূলিল পূর্বের রেজিস্রী হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর. ২ 
টাকার অধিক নছে। . | 
যদি শীলযুক্ত বন্ধ করা উইলে বা. পোষ্য পু গ্রহণের ূ 
অনুমতিপত্র. আমানত কর! যায়, তাহাতে ২২ টাকা, উহা 
ফেরত লইতে হইলে ২ টাকা, মোড়ক হইতে. উইল খোলার: 
ফি ২ টাঁকা, তদ্ধযতীত নকলের পৃথক খরচা দিতে হইবে । -. 
খোলা উইল ব! পোষ্যপুতগ্রহণের অনুমতিপত্র ৪২ টাকা। রি 
আদালতের মুর করা ডিগ্রীর নকল ১২. টাকা, চাকরী 
গ্রহণের এগ্রিমেন্ট ॥* 'আনা। উপরোক্ত দলিল তির অন্য দলিল ৃ 
(যদি তাহা রেজিদ্্রী বহির এক পৃষ্টা পরিমিত হয) তবে ৯ 
টাকা, তদপেক্ষা বড় হইলে ২২ টাকা। 
যদ্দি এক দলিলের মধ্যে তিন ভিন্ন অবরেি সারের 
| এলাকাস্থিত ভূমি সম্বন্ধের লেখাপড়া হয়, তবে তাহাদের যে 
কোন আপিসে রেজিস্ী হইতে পারে, কিন্ত নিদর্শনপত্রের 
নকল কিন্বা মর্্মীত্বক লিপি আষলের তুল্য কিন্তু নকলের 
নিমিত্ত ০১০২ টাকার অধিক নহে, এবং নাক লিপির জন্য 
৯২ টাকার অধিক লাগিব না। নু 
__ রেজিস্্ী আপিসে কোন. দলিলের তথাহন্ধান করিতে | 
হইলে দি তজ্জন্য প্রথম, বং খসরের খাতা দেখিতে হয়, 
তবে ৯১ টাকা), তৎপরে প্রতি বৎসরের খাতা 5 আনা! 
 আন্থসারে দিতে হইবে। কিসত এর ফি. টাকার ধিক 
হইব. না। . 
... রেজিদ্্ী আপিস হইতে বে কোন লেখার নকল লইতে ক 


দলিল বেজেষ্টরী ১৪৫ 


দেশীয় ভাষার প্রতি ১০০ কথায় /* আনা, ইহরেজী ভাষায় প্রতি 
১** কথায় 9, আনা দিতে হয়। 
. *কলিকাতার রেজিষ্টার (ভিন্ন অন্ত কোন রেজিষ্রার কর্তৃক 
কোন দলিল ৈজিস্ত্রী করিতে হইলে অতিরিক্ত ফি সাধারণের 
সমান কিন্ত ৫২ টাকার অধিক নহে। 
_.. কলিকাতার রেজিষ্টার: দ্বারা তাহার এলেকার বজিভু তত 
সপ্পত্তির কোন দলিলে রেজি করিতে হইলে তাহার ফি 
৯ ক টাকা। | 
কোন ব্যক্তির বাসস্থানে.. উপ ্ যি রা 

আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কোন দলিল রেভিস্্ী 
করিতে বা রেজিদ্তরী করিবার জন্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার ৃ 
জন্য | অভিরিজ ফি ১০ টাকা লাগে, | 

মোক্তারনামা ইচ্ছাপূর্কক দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা 

প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অথবা রেজিদ্রী আপিসে উপস্থিত 
হইতে গেলে কায়িক কুর্বলতাগ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশংস্কা 
বা গুরুতর কষ্ট, হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা কারারুদ্ধ 
অবস্থায় অবস্থান করিলে, অথবাঁ-ফাহারারেজিদ্ী আপিসে' 
উপ স্থত না হইবার জন্ত; গবরণয়েন্ট কর্তৃক মুক্তিল্লাত করিয়া-- 
ছেন, এরগ স্থলে বেজিহ্বী কর্মীকারক- আপনি: তাহার বার্টীতে. 
ৰা ক রাগারে গিয়া তাহাদের রর সম্পাদিত দলিল রেজিষ্রী, 

রবে | কিন্ত তজজন্ত টাকা অতিরিক্ত ফ্রি দিতে হুইবে। 
 উপরোজজ ব্যতীত অন্য কারণে রেজিস্রী আপিমে উপস্থিত 
হইতে না পারিলে রেজিষ্তী কর্মাকারককে বাটতে আখির 1: 
রেজি করাইতে হইলে তাহার স্ষি ১০২ টাকা। 





১৬ গৃহন্থ-জীবন । 


ধ& সকল ফি গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য, কিন্ত রেজিদ্ভী আপিসের 
থে কম্মকারক এইরূপে রেজিদ্রী করিতে যান, যাদি সেই স্থল 
ত্রাহার আপিস হইতে ১ মাইলের অধিক দ্র ইয় তবে পাথেয় 
স্বরূপ তাহাকে প্রত্যেক মাইলে | আনার হিসাবে দিতে, 
হইবে। 

[নম্বমিতকাল উত্তীর্ণ হইলে রী কোন দলিল রেসি 
করিতে হয়, তবে উল্দে সময়ের ৭ দিন মধ্যে হইলে সেই 
দলিলে যে ফি লাগিত তাহার দ্বিগুণ, ১ মাসের মধ্যে হইলে 
৪ গুণ, এবৎ ৪ মাসের মধ্যে হইলে ১০ গুণ ফি দিতে হয়। .. 

খাসমোক্তারনামা রেজিত্বীর ফি ১২ টাকা, এবং আম- 
মোল্তারনামার ফি ২২ টাকা দিতে হয়। 

চলিত ফি ভিন্ন দলিলের দীর্ঘতান্গুসারে দুই পৃষ্ঠার উপর 
হইলে (৩০০ কথায় পৃষ্ঠা ধৰা) প্রত্যেক টি অতিরিক্ত 
ফি।* আনা লাগে । | 

নথস্ত্ব রেজিস্্রীর ফি ২২ টাকা, টেডমার্ক এক পাতায় 
হইলে তাহার ফি ১২ টাকা, জদতিনিক হইলে ২২ টাকা 
লাগে। * | 
রেজিস্রী আপিসে রি করিবার জন্য কেহ দলিল 
দাখিল করিলে তাহার জন্য ষে-ব্যক্তি দলিল রেজি্থী করিয়া 
দেন, তাহাকে একখানি রূসীদ দেওয়া হয়। সেই রমীদ ফেরত: 
দিয়া দলিল ওয়াপোষ লইতে হ্য়। ষ্দি কোন গতিকে & রসীদ 
হারাইয়া যায়, তবে তাহার জন্য ১ টাকা দণ্ড দিতে হয্ব। 

* যে তারিখে দলিল রেজিস্্রী হয় তাহার এক মাস মধ্যে 

দলিল ওয়াপোস না লইলে যতদিন দলিল বেঁভিদ্রী আপিসে 
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পড়িয়া ' থাকিবে, তাহার জন্য প্রতি মাসে ।* আনার হিসাবে 
দণ্ড দিতৈ হয়। | 
, ভূমি বিক্রয় কোঁবলার জন্ত দলিলে লিখিত প্রত্যেক গ্রামের 

জমির রোডেস, বহীতে নাম খারিজের জন্য .১॥০ টাকা 
ফি দিতে হয়। ূ 

,ফি দিবার সময়ের কথা -_রেজিত্ী করিরার গু জন্য যখন 
রেজিদ্ী আগিসে দলিল দাখিল করা হয়, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ন্যাষ্য ফি জমা দিতে হইবে । দলিলে কাটকুট্‌ থাকিলে 
বাকোন স্থলে ফাঁক থাকিলে, যদি ত্র ঝট ুটের উপরে ব! 
সাঁদা ভ্বায়গায় দলিলসম্পাদক আপন স্বাক্ষর দিয়া না দেন, তবে 
রেজিদ্রী কর্মচারী তাহা রেজিপ্রী না করিতে পারেন, হাঁ 
করেন তবে তাহার যে বহীতে সমস্ত দলিলের নকল রাখ! 
হয়, ভাহাঁতে এরূপ কাট ৰা ফাঁক রাখার কথা লিখিয়া 
রাখিবেন। টি. 

দ্রলিল রেজিষ্রীশ করিবার সময়ের কথা উইল ভিন্ন সকল 
দলিল লিখিত ও দস্তখৎ হইবার তারিখ হইতে ৪. মাসের মধ্যে 
রেজিষ্রীপ করা ত্বাবগ্ঠক, না করিলে যে দণ্ড দিতে হয় তাহা 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হুইক্বাছে। 

কিন্তু কোন ,দলিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বাক্ষর করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর করিবার তারি 
হইতে ক্রমশঃ ৪ মাসের মধ্যে তাহা রেজি্্রী ও পুনঃ রেজি 
করিবার জন্য উপস্থিত করা যাইতে পারে। 

কোন্‌ স্থানে দলিল রেজি্রী করা যাইতে পারিবে ।--ষে 
স্থানের ভূমিসম্বদ্ধের দলিল লেখাপড়া হয়, সেই" শ্থার্ন থে 


১৫৮ গৃঁহস্থ-জীবন 2. 
ঃ  অবরেজিষরারের এলাকাঁডু্জ, তাহার নিকট বা মেই স্থান যে 
জেলার অন্তত সেই জেলার শ্পেস্যাল সবরেজিষ্রারের নিকট: 
রেজিষ্্রী করা যাইতে গারে। . পা এ টি এ 
ভিন্ন ভিন্ন সবরেজিষরীরের এলাকায় ভিন্ন ভি স্থানের | 
ইসি যদি এক দলিলে লেখাপড়া হয়, তবে & সকল স্থানের 


যেকোন স্থানের অবরেজিষ্ট্রারের নিকট দলিল রেজিদ্রী করা | 


দলিল দাখিল করিলে রসীদ গাইনার কথা রেজিষ্্ী 
আপিসে দলিল রেভিন্্ী হইলে এক এক খানি রসীদ গাওয়া 
বায়। সেই রসীদে যত ফি দেওয়া গেল, যে দিনে রেজিষ্ী 
হইল ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকে। দলিল ওয়াপোষ আনিবার 
সময় এ রসীদ না দেখাইলে ফেরত পাওয়া যায় না। দলিল 
ওয়াগোষ লইয়া রসীদের পৃষ্ঠে তাহার প্রাপ্তিদ্বীকার করিয়া 
নাম দস্তখৎ করিয়া দিতে হয়। ছ্বয়ং হাজির হইয়া দলিল 
. ওয়াপোষ লইতে না পারিলে যে ব্যক্তিকে দিয়া আনাইবার 
ইচ্ছা হইবে, ভাহার নাম রমীদে লিখিয়া দিলেই চলিবে। 
রেজিদ্্রী না করিলে তাহার কথা ।--যে সকল দলিল রেজিষ্ী 
করা অবস্ত কর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইবাছে, তাহা রোজী, 
করা হইলে স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে & দলিলের কৌন ফল. 
হইবেনা। নি 
গোষ্যপুত্র ্রহপব্ষয়ক দজিল হইলে ভাহা যর হইবেনা ) 
যদি সেই দলিল কোন ্যাপারের প্রমাণস্বগ হয়, তবে: 
চাহাগাহাহইবেন]।.;. 71৯ *. 
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ম্বণ্ডের কথা।_এই আইনমতে রেজিস্্রী কাধ্যকারক বা 
তাহার আমলাগণ ঘদি দলিলসন্বদ্বীয় কোন বিষয় অশুদ্ধ 
 জানিক্কা--যাহাতে কোন পক্ষের ক্ষতি হইতে পারে এমন 
 জানিয়া-ব্বেজিদ্রী করেন, ব তাহার বহীর মধ্যে এমন বিষয় 
লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাঁহার সাত বৎষর কারাদণ্ড অর্থদণ্ড 
বা উভয় দণ্ডই হইতে গারিবে। 
কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কৌন অপরাধ কিনে উহার ন্‌ 
বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা এ উভয় দণ্ডই হইবে 
_(ৰ) কোন কাঁধ্যকারক এই আইনমতে কাধ্য করিবার 
কালে এই আইনের আনুষ্ঠানিক বা অনুসন্ধানকার্ধ্যে কোন 
ব্যক্তি শগধ করিয়া বানা করিয়া ইচ্ছাপুর্বক কোন মিথ্যা 
বর্ণনা করিলৈ তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা না হউক, ভাহাকে | 
মিথ্যা বর্ণনা বলিয়া দণ্ডনীয় জ্ঞান করিতে হইবে। 
খে) কোন ব্যক্রি ইচ্ছা পূর্বক কোন .রেজিষ্ট্রী কার্ধ্য" 
কারককে কোন দি লের অবধার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ 
দিলে তাহাও অপরাধযোগ্য। রা | 
গে). আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়। পরিচয় দিয়া সেই. 
কা্সনিকভাবে কোন কর্ম স্বীকার বা বর্ণনা করিলে কিন্বা' 
কোন সমন বাহির করাইলে অথবা, আমিন পাঠাইলে বা! 
অন্য কোন, আনুষ্ঠানিক কর্ম করিলে, তাহা অপরাধ বলিয়া 
জানিতে হইবে রিয়ার 
(ঘ) দণডবিধি আইনে সহারতা কর! শখের যে অর্থ 

করা হইয়াছে, এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন কার্যে সাহায্য 
করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া! গণ্য হুইবে। * 
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এই আইনানুসারে অপরাধের বিচার দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কম ক্ষমার কোন মাঁজিষ্রেটের নিকট হইতে পারে না 


তমাদি। 


সকল প্রকার মৌকদমা মামলা, ক্রয় বিক্রয়, দরানাদি 
বিষয়কণ্মসন্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি ও অপরাধসন্বন্ধীয় অন্যান্য 
মোকদ্ম! নির্দিষ্ট সময়াত্বে অকর্ণ্য হইয়া থাকে। সেই 
সময় অতীত হইলে সম্পর্কে যদি আদালতের আশ্রয় 
লওয়া যায়, তবে আদালত তাহার বিচার করা অযোগ্য 
জ্ঞান করেন।-. ষত প্রকার মোকদমা মামলা আছে, সকল 
বিষয্বের বিস্তারিত কথা লিখিতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্র পুস্তকে 
স্থান সংকুলান হওয়া সঙ্গত নহে, তবে আমাদের গৃহস্থ- 
মাত্রেরই যাহা নিতান্ত আবস্তক, অর্থাৎ যে কল ঘটনা নিত্য 
নৈমিত্বিকের . মধ্যে সেই গুলিই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা 
যাইতেছে । অপরাপর বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে 
তমাদি বিষয়ক ১৮৭৭ ধা ১৫ আইন ্ ঠ কর!. 
আবশ্যক। ডি 

সাত দিনে তমাদি --সেসন্‌জজ কর্তৃক কোন ব্যক্তির প্রাণ- 
দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি ৭ দিন মধ্যে আপীল. 
করিতে পারে। 


তষাদি। ১৬১ 


০ দিনে তমাদি।--১৮৬৩ সালের ২৩ আইনানুসারে রেতি- 
নিউ বোর্ডের আজ্ঞার বিরুদ্ধে পতিত জমি সম্বন্ধে নালিশ; 
€দওহীনী কার্ধ্যবিধি আইনমতে জেলার জজমাছেবের নিকট 
আপীল, গু আইনের .৬০১ ধারামতে হাইকোর্ট আগীল 
করিবার অনুমতি প্রার্থণা ও ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইলে 
তাহা অসিদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা ত্রিশ দিন মধ্যে না করিলে 
আদালতে গ্রাহ্য হয় না। ূ | 

৩ মাসে তমাদ্ি।-কোন চলিত আইনমত কোন কায কর! 
বা! না কর! জন্য যেক্ষতি হয়, তাহা পূরণজন্য মোকদ্দম। ৩ 
মাস মধ্যে করিতে হইবে। 

৬ মাষে তমাদি।--ডিক্তীর টাকা কিস্তিবন্থী করিয়া দিবার 
প্রার্থনা, স্থাবর সম্পদ্ভি পুনর্দখল, রেলওয়ে বা অন্য পবলিক, 
ওয়ার্কের কারীকরগণের সহিত তাহাদের নিয়োগ কর্তাদের 
বিবাদ নিষ্পত্তি অথবা! বিল অফ একৃশ্চেঞজ বা প্রমিসরী 
নোটের নালিশ বখন বেদখল হয়, তাহার ছন্ব মাস মধ্যে 
করিতে হইবো। 

৯ বখ্সরের' তমাদি দপডাঙ্ঞা বিষয়ে কোন আইনের 
প্রতিবাদ, গৃহভূ 5/গণের, মজুরদারদের, ও শিল্পীগণের বেতন: 
সম্বন্ধে হোটেলের পাওনা, বাসাভাড়া, অগ্রে ক্রয়করণের 
অধিকার বিষয়ের পুনর্দবল, এক্জিকিউটার, এডমিনিষ্টরেটর, 
বা অন্য প্রতিনিধির পক্ষ বা বিপক্ষ আমলা আদালত বাঁ 
গ্বর্ণমেক্টের, বিকদ্ধে'সকল প্রকার নালিশ, অপবাদ, লায়েবল, 
জরব্যাদির অপহরণ বা নষ্টকরণ, কোন. ব্যক্তির ভৃত্য, বা কন্ত। 
হুলাইয়া লন, কর্মচ্যুত হওন, কণ্ট্টের, খেলাগ করণ, 


১৬২ ৃহ্-জীবন | 


1" অন্তায়কূপে ছব্যাদি ক্রোক করা প্রভৃতির না একবতসর 
মধ্যে না করিলে তমাদি হয়। | 
২বৎসরে তমাদি।-_দ্রব্যাদি হারান, খোয়ান, বা বিলের 
জন্য মেকর্র্মা ২বৎসর মধ্যে করিতে হইবে। ই 
৩ বসরে তমাদি।--১৮২২ সালের ৭ আইন, ১৮২৫সাঁলের 
৯ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯আইনানুসারে এ ওয়ার্ডের প্রতিবাদ, 
খোয়া বিষয় পুনঃপরা্তি, যানবাহনের, ভাড়া, অগ্রিম টাকা 
পাওনা, বিক্রীত জব্যাদির মূল্য, কোন কার্যের, বেতন বা! 
খরচ, ধার দেওয়া টাকা, একজনের নিমিত্ত অন্যের দে টাকা, 
পাওনা হুদ, হিসাব নিকাশান্তে পাওনা টাকা, কোন সাময়িক 
কারধ্যকরণের অঙ্গীকার, খতের নালিশ, ধত বা বিল অফ 
এক স.চেগ্র, উকীলের খরচা, ড্যামেজ, ভাড়া ইত্যাদি ফত 
প্রকার দেনা পাওনা: ছে, কড়ার থাকিলে কড়ারের পর 
. ৬বত্মর মধ্যে না থাকিলে দেনা পাওমার তারিখ হইতৈ' 
৩ বৎসর মধ্যে, স্থল ও জল পথ.-বন্ক করিবার, ক্ষতি পূরণের. 
নালিশ, ১৮৬৫ সালৈর ১৭ আইনের, ৩২০ ও ২১ ধারা প্রমাণের 
নালিশ, নাবালকের অলি কতৃক তাহার বিষ বিক্রয় হইলে 
নাবালক সাবালক হইগ্রা পুনর্দখলের নালিশ ৩বং্সর মধ্যে 
| করিতে হইবে। ্‌ 
৬ বৎসরে তমাদি ভিন্ন রাজ্যের | খিচার নিপল বিষয় 
লেখা, কষ্টাক্টিবা হ্বীকারনামী, রেতিষ্রীন্বীকার নামার ক্ষিতিৎ 
পুরণের নালিশ, গোব্যপুত্র সাব্যস্ত করিবার মালিশ, ও. 


অন্তানট মালিশ থাহাটের বিষয় তমাদি আইনে উন্লিধিত নাই, -.. 


অমস্তইঙ বসাতে তমীদি ইইয়া থাকে। 


অপরাধ মম্প্কীর, মোকর্দমার র্তবাত | ১৬৩ 


১২ বহরে তামাদি |--পুরুষান্ ক্রমিক পদ প্রাপ্তির নালিশ, 
পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তির অংশের নালিশ, ইংরেজাধিকত 
ত্রতনর্ষের বিচার. বা মুচলকার নালিশ, 'পৌষ্যপুক্র সন্বদ্ধে 
নিক্ষর ভূমিব্র কর স্থাপনের নালিশ, সামগ্রিক স্বাথ্যভোগের 
নালিশ, ঘথ। মালিকান ইত্যাদি, বন্ধকী জব্য ক্রয় করার পর 
দখলের নালিশ, দখল বা! পুনরুদ্ধারের নালিশ, বন্ধকী দ্রব্যের 
উত্তমর্ণের মহাজনের) অধিকৃঁর, খরিদা স্থাবর বিষয়ের দখল, 
ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির যাবতীধ় নালিশ ১২ বৎসর মধ্যে 
করিতে হইবে ] ৃ 

৩০ বংসরে তমাদি _বন্ধকী অস্থাবর বিষয় পুনরুদ্ধারের 
নালিশ, বন্ধকী স্থাবর বিষয়ের বন্ধকদাতার নিকট হইতে 
বন্ধক, ক্রেতার রাজাজ্জায় স্থাপিত দেওয়ানী বিচারালরে পুন- 
রুদ্ধীরের নালিশ ৩০ ব্সর মধ্যে করা আবস্তক। 

৬০ বৎসরে তমাদি ।--বন্ধকী অম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব 
রহিত করিবার বা বিক্রয় করিবার জন্য বন্ধকগ্রহীতার নামে 
মোকদ্মা, ও বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার ৰা তাহার 
অধিকার পাইবার. নিমিত্ত বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকর্দম! 
৬০ বৎসর মধ্যে না করিলে তথাদি হয়। 


 সন্তুম পরিচ্ছেদ। 
অপরাধ সম্পৰীর মোকর্দমার বর্তব্যতা। 


সারে থাকিতে হইলে সংসারী মাত্রেরই রাজনিয্বম 
অবগত হওয়। নিতান্ত কর্তব্য। অনেক সময় আমাদের তথ্ধি 


১৯৪ গৃহস্থজী-বন | 


বিষরক জ্ঞানের অভাবে আমরা গনিত কর্ণ করিয়া থাকি, 
এমন কি সেই মকল কাজ যে অপরাধজনক তাহা কখন 
হয়ত কল্পনাও করি নাই। আমাদের দেশে প্রাচীন কাসের 
ব্যবহার শাস্কে অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিন্ত য র পর নাই 
লঘু ছিল, স্থলবিশেষে অজ্ঞানকুণ্ত সামান্ত অপরাধ গুলি অপ- 
রাধ মধ্যে গণ্যও ইইত নাঃ কিন্তু আজি, কালি জ্ঞানকৃত ৰা 
অজ্ঞানরুত উভয়বিধ অপরাধই: প্রায় সমান দপ্ডার্হ। একজনের 
লিকট আমার কিছু প্রাপ্য আছে, বারম্বার তাহাকে. তাগাদা 
করিয়াছি, সে ব্যক্তি তাহার খণ পরিশোধ করিল না। একদিন, 
তাহাকে এমন একটা ব্য লইয়া যাইতে দেখিলাম যে, সেইটা 
লইলে আমার দেওয়া টাকা আদায় করিতে পারি। এই 
ভাবির সেই জিনিষ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া, লইলাম। 
কন্থা আমি একজন ছড়ীওয়ালাকে আমার খড়ী মেরামত 
করিতে দিরীতঠি । সে আমাকে বলিল, মেরামতের খরচা না ও 
পাইলে সে শড়ী দ্রিবে না, কিন্ত যদি আমি তাহাকে মেরা- 

মতী খরচা লা দিয়া বলপূর্ধক আমার আগনার শ্ষড়ী তাহার.. 
নিকট হইতে কাড়িয়া, লই, তবে এ উ়্ স্থলেই যে আমি চুরীর 
অপরা করিলাম তাহা হয়ত আমি বুঝিতে গারিলাম না 
প্রথম স্থলে ভাবিলাম আমি আপনার পাওনা আদায়ের জন্য 
তাহার .জিনিষ আসক করিলাম, দ্বিতীয় ক্ছলে মনে. করিলাম 
আমার নিজের ঘড়ী লইলাম, ঘড়ীওয়ালা 1 আমার নামে ছোট, 
আদালতে মেরাযতী খরচা যেরূপে পরে আদায় করুক, আমার 
হাতে টাক! নাই, দশদিন পরে যখন হইবে তখন দিব, ত তাহাতে, 
আমার অগরাধু কি? কিন্তু বাস্তবিক ইংরেজী. ব্যবহার শব 


.... অপরাধ সম্পকীঁয় মেোকর্দমার কর্তব্যতা। ১৬৫ 


তক্ঞন্য আমার ছুই বংসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া 
ছেন। * এই রূপ অনেক কাঁজ আছে, যাহাতে জামার অপরাধ . 
বলিয়াম্প্ৰেও ভাবিতে পারি নাই, কিন্ত আইনের চক্ষে তাহা 
ঘোরতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এজন্য গৃহীমাত্রেরই 
ব্যবহার শাস্ত্রের স্থুল স্থুল মনন অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্ক। 
এজন্য আমরা দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্ধ্যবিধি আইনের স্থূল 
ুল বিষয়গুলি সাধারণের জ্ঞাত হইবার জন্য নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিলাম । 

সাত বংসরের উর্দ বার বংসরের কম বয়স্ক বালকে যদি 
কৌন অপরাধ করে তবে তাহা! অপরাধ বলিয়া গণ্য হুইবে না। 
(দঃ বিঃ আইনের ৮৩ ধারা )। 

হ্ব্্ুপ কৌন. বিরুতমনা ব্যক্তি কোন অগরাধ করিলে তাহাও 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না । (দঃ বিঃ আইনের ৮৪ ধারা)। 

যদি কোন ব্যক্তি সুরাদি মাঁদক দ্রব্য সেবনে কোন অপরাধ- 
জনক কাজ করে, তবে তাহাও অপরাধ মধ্যে ধর্তব্য হয় না-- 
ধদি সে ব্যক্তি অপরাধজনক কাঁজ করিবার উদ্দেশে মাদক 
দ্রব্য সেবন না করিয়া থাকে, প্রত্যুত যদি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
অথবা অজ্ঞাতসারে কেহ তাহাকে তদ্রপ দ্রব্য মেবন করাইয়া! : 
থাকে।, (দঃ বিঃ আইনের ৮৫ ধারা )। | 
নিয়ো অপরাধ ঘটনার অথবা তাহাদের ঘটি বার নর 
অবগত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিকটবর্তী মাজিষ্রেট অথবা 
পুলিশ কর্মচারীকে তত্তৎ বিষয় অবগত করিবেন। 

প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডল, পঞ্চায়েত, চৌকিদার, পুলিশ; ভূম্য- 
ধিক+রী, গৃহস্বামী অথবা ভাহাদের কর্মচারী কোর্ট অফ ওয়ার্ড 


১৯৬ গৃহন্থজীবন। 


কিন্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সরকারী ভূমির কর অথবা ভাড়ার 
আদায় করিবার জন্য নিষুক্ত থাকেন, তাহারা নিকটবর্তী পুলিশ 
থানার কর্মচারীকে নিম্মোক্ত বিষয়ের সংবাদ গুলি অভি অবশ্ঠ 
অবশ্য প্রদান করিবেন ।-- 

কে) যদি তাহাদের অধিরুত স্থানে, বাড়ীতে অথবা এলাকা 
মধ্যে কোন ব্যক্তি স্থাস্টী অথব! 871 রূপে চুরির মাল রয় 
বিক্রয় করে। | | 

খো যদি তাহাদের । এলাকা মধ্যে এমন কোন, ব্যক্তি বাস রি 
করে কিম্বা গতিবিধি করে যাহাদিগকে চোর, দয, পলায়িত ৃ 
অথৰা শ্বোধিত অপরাধী বলিয়া জান! যাঁয় । 

গে) ষদি উপরোক্ত প্রকারের প্রাম বা স্থানমধ্যে কোন | 
ব্যক্তি জামিন না লইবার যোগ্য এমন কোন অপরাধ বা তাহার 
উদ্যোগ করে। | | 

খে) যদি সেই গ্রাম বা স্থান মধ্যে / কোন হরর আঁক- ঈ 
শ্মিক, অসস্ভাবিক. অথবা সন্দেহজনক মৃত্যু সংঘটিত হুয়। 

উপরোক্ত সংবাদ ুলির বিষস্ব অবগ্ণত হইয়া! উপরোক্ত 
ব্যক্তিগণ ঘদি নিকটবত্তাঁ পুলিশ কম্মনচারী অথবা মাজিষ্ট্রেটেকে 
তাহার অংবাদ না দেয়, তবে. তাহাদের বিনাশ্রমে একমাস 
কারাবাস্‌ বা ৫০০- টাকা অর্থদণ্ড, অথবা! উভয়বিধ দই হইতে 
পারে। আবার 'ঘদি কোন পলাতক আসামী গ্রেপ্তার, কোন 
অপরাধ ঘটন| অথবা তাহার নিবৃত্তি করিবার সং খ্বাদ হয়, তবে 
'বিনাশ্রমে ছয় মাস কষেদ. বা. হাজার টীকা র্্যস্ত অর্থদণ্ড 
বা উভয় দণ্ডই ই হইতে পারে।, দে বিঃ আইনের ১৭৬ ধারা )। 

ষদি কোন মাজিষ্্রেট বা পুলিশ কর্মচারী কোন আইন: মতে 


দি 


০. অপরাধ সম্পকাঁয় মোকদ্দমার কর্তব্যতী.। ১৬৭ 


কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, 
খাল অষ্ধবা অন্য কোন সাধারণ সম্পত্তির ক্ষতি করিতে কোন 
ব্যক্তি উদ্যত: হইলে তাহা নিবারণের জন্য, যাহাতে শাস্তি ডঙ্গ 
না হইতে পুর এজন্য, অথবা কাহার উপর ওয়ারে্ট জারি 
করিবার জদ্য কাহার সাহাধ্য চাহেন, তবে সেই ব্যক্তির কর্তব্য 
যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপযুক্ত মনত সাহায্য দান করা। সাহা- 
য্যের আর্থণ! অবশ্ঠ ন্যায় সঙ্গত হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায় 
জাহাধ্য না করিলে ১ মাস বিনাশ্রমে কারাবন্ধ, বা ২০০. টাক! 
অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ই ই পারে। (দঃ বিঃ আইনের 
১৮৭ ধারা )।.. : 

কোন পুলিশ কর্মচারী, আজি, বা অন্য কোন 
বচারকের নিকট হইতে তীহার. নিকট . উপস্থিত 
হইবার ৰা কোন কাগজ পত্র. দাখিল করিবার জন্য 
লিখিত অনুমতি (সমন ও নোটাশাদি) প্রাপ্ত হইবামাত্র 
নি্দিট সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। উপ- 
রোক্ত প্রকারের অনুমতি প্রাপ্তির স্বীকার করিয়া আদালতে 
উপস্থিত না হই, অথবা তদ্রপ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিলে এক বৎসর বিনা শ্রমে কারারোধ বা ৫০০-৬ + 
টাকা গধ্যস্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডই হইতে পারে। 
(দঃ বিঃ আইনের, ১৭২. খারা) | 

কোন রে; আইনী কা্ধ্য করিবার জন্যযে সকল লোক 
এঁকত্রিত হয়, তাহাদের সংত্রবে থাকিলেও দণ্ডার্হ হইতে হ্ষব। 
ঘেঃ বিঃ আইনের ১৪৩ ধারা)। ৰা . 

পুলিশ বাঁ. ঘন্য কোন ডা ২ উহাদের কর্তব্য 


১৬৮ গৃহস্থ-জীবন 


কাধ্য সমাধা করিবার বিষয়ে বাধা দিলে বিশেষ অপরাধ হুর। 
যদি কেহ আপনাকে সরকারী কর্মচারী বলিয়া পরিচর দিয় ূ 
তাহার ক্ষমৃতানুষায়ী কোন কাজ করে, 'তবে সে ন্যক্তির 
২ বৎসর কারাধরোধ বা অর্থ দণ্ড অথবা উভ বিধি দগুই 
হুইতে গারে। (দঃ বি আইনের ১৭০ ধারা )। | 
সরকারী কর্মুচারীদিগের জন্য ষে সকল পোষাক চাপরাস 
বা তীক্ছীদের পদের পরিচান্বক অন্য'কোন সামগ্রী অপর কে 
ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেব্যক্তির ৩ মাস কয়েদ, অর্থদণ্ড 
ভয়বিধ দণ্ড হইম্বা থাকে । ,. . 
বদি কেহ আইনানুসারে কোন অপরাধ বা অশান্তি 
ঘটনার অথবা আকন্মিক অপমৃত্যুর সংবাদ দিতে ৰাধ্য হইয়া 
পুলিশ অথবা মাজিষ্টরেটের নিকট তদ্ধিষযক মিথ্যা সংবাদ দের, 
তাহা হইলে সে ব্যক্তি. আদান .দণ্ড পাইবার যোগ্য । 
কোন সরকারী কর্মচারি শপথ. গ্রহণ করিবার জন্গু- 
মতি প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ শপথ করিতে অস্কার করে, তবে 
সে ব্যক্তির ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস বা ১০০০ ২ টাকা পর্য্যস্ত 
ধু 'অথব। উভসববিধ দণ্ডই হইতে পারে ং রি বিঃ অহিনের 
১8 ধরা ) ॥ . | 
অত্যয- কথা বলিতে বাধ্য হইয়া কেহ কোন জানাল: বা 
পর কর্মচারীর জিজ্ঞাসা! মত তাঁহার প্রশ্থের উত্তরদীনে 
অস্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তিও, টা প্রকারে দণ্তিত 
| হইবার উপযুক্ত, রর 
| এরূপ ঘি কোন ব্যক্তি কোন দা কশ্মচারীর নিকট 
কোন বিষয়ের এজেছার দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার, 





অপরাধ সম্পকাঁয় মোকর্দমাঁর কর্তব্যতা। ১৬৯ 


করে, তবে সেই ব্যক্তির ৩মাস বিনাশ্রমে কারাবাস এবং ৫০ 
টাক! অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে। 
» কোন. সরকারী কম্মচারীকে তাহার কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন 
করিবার কালে বাধা দ্রিলে ৩ মাঁস কারাবাস বা ৫০*২ টাকা 
অর্থদণ্ড অথ উভনব দণ্ডই হইতে পারে। দে: বিঃ দু 
১৮৬ ধারা)। 
কোন মোকর্দা্মায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অথবা মিথ্যা প্রমাণ 
কষ্টি করিলে ৭ বৎসর কারাবাস বা অর্থ দণ্ড অথবা উভয্ববিধ 
দণ্ডই হইতে পারে । দেঃ বিঃ আইনের ১৯৩ ধারা )। 
উৎকোচ গ্রহণে কোন অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে অব্যাহত 
রাখিতে চেষ্টা করিলে উত্তবিধ দণ্ডভোগ করিতে হয়। (দঃ বিঃ 
আইনের ২১৩ ধারা) । | 
কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্থত করা, প্রস্তত করিবার কোন বন্ত্র বা উপ- 
কর্ণ দখলে রাখা, উত্তবিধ মুদ্রা বিক্রয় করা বা তাহার সাহাষ্য 
করা অথবা শঠতা! পূর্বক মুদ্রার ওজন কম করা, কিম্বা তাহাকে 
বিকৃত করা, গবর্ণমেন্টের সকল প্রকার ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করা' প্ীরূপ 
কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প ন্যবহার করা, দর্খলে রাখা, বিক্রয্ন করা, 
অথবা ষদ্বারা সেইরূপ স্ট্যাম্প প্রস্তত হুইতে পারে তাহার উপ- 
করণ-বা ঘন্ত্রাদি দখলে রাখা, এবং একবার ব্যবহার করা স্ট্যাম্প 
পুনর্্ধার তাহা ব্যবহার কর! যাঁর পর নাই অপরাধজনৰ। দণ্ড- 
বিধি আইনের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এত, বিষয়ক দণ্ডের বিষয় : 
বিস্তারিত বর্ণিত আছে। | 
বিক্রয়ের জন্য কোন খাদ্য, বা পাদীয়-দ্রব্যের পি কোন | 
রক রী টি, মিশ্রিত হরিযে: ৬ মাস করান শক 
১৯৫ ০ রহ 


রং গৃহস্থ-জীবন । 


এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অধব! উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে | 
দঃ ধিঃ আইনের ২৭২ ধারা)। ৬ | 
_ ক্কাহাকেও ঠকাইবার জন্য ষদি কেহ কৃত্রিম ্াড়ী ও বাট* 
খার! ব্যবহার করে, তবে তাহা অপরাধজনক বলিয়া জানিতে 
হইবে। ওজন. করিবার জন্য ডন্্রপ জিনিষ দখলে 7 
অপরাধ হয়। 

সাধারণ লোকে খে জলাশয়ের জল ব্যবহার করে, তাহা 
ময়ল! করিলে ৩ মাঁস কীরাদণ্ড বা ৫০০২ পাঁচশত টাকা অর্থ 
দণ্ডও হৃইব্বা থাকে। বাঁমুকেও এ্রপে সাধারনের পীড়াজনক 
করিলে ৫০*২ টাক অর্থদণ্ড হইতে পারে। :.. .*... 

যি কোন ব্যক্তি কোন ভগ্ন বাড়ী পতিত হইয়া পু 

জীবনের বিপদজনক হুইতে পারিবে জানিয্ী, তাহা তা্গিয়া 
না ফেলেন, অথবা তাহা মেরামত না করেন, তবে তাহার ৬ 
মাস কারাবা বা ১০০২ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই 
হইতে পারে। দেও বিঃ আইনের ২৮৮. ধারা)। | | 

রর্ূপে যদি কেহ আপনার দখলে থাক! কোন জন্ত কর্তৃক 
মনুষ্য জীবনের বিপদ বা গুরুতর আঘাত জুগ্সিবার সম্ভাবনা 
জানিয়। সেই জন্তর উপযুক্ত সাবধান না লয়, তবে জে ব্যক্তিও 
উপরোক্ত প্রকারে দিত ০ (1 বিঃ রো? ২৯ 
ধারা )। | 

অশ্লীল পুস্তক ঘ1 ছবি দখলে রাখা বিরহ জন্য: সাধারণের 
সন্মুখে বাহির করা অপরাধজনক। রূপ অপরাধ করিলে 
৩মাদ কারাবাস বা অর্থদণ্ড অথবা উম দই, দ্র | 


পারিবে । 





অপরাধ স্পা মোকরদমার কর্তবাতা| | ১৭১ 


পরাচ স্থানে কেহ অশ্লীল গীত গান করিলে সে ব্যক্তিও 
উন্তরূপে দণ্ডার্য হইয়া থাকে। 
| ১২ বৎসর বাঁ তন্ন বয়স্ক কোন বালক বা বালিকার পিতা! 
মাতা অথবা অভিভাবক; সাহার উপর এরূপ বালক বালিকার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ধাকে, তিনি যদি তাহাকে পরিত্যাগ 
করিধার অভিপ্রায়ে কোন স্থানে ছাড়িয়া দেল, তবে নর 
৭ বর -কাঁরাবাদ বা. অর্থদণ্ড অথবা উতর দণ্ডই হইতে 
পারিবে। (দঃ বিঃ অ আইনের ৩৯১৭ ধার1।). 

যদি কোন ব্যক্তি নিয়োক্ত পাচ প্রকারে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ 
করিবার জন্য কোন স্ট্রীলৌককে ব্যবহার করে তবে জেই' 
ব্যক্তিকে বলাৎকারের অপ 'রাধী বলিয়া! জানিতে হইবে। 

১ম। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে র্‌ 
হ্য।. তাহার সম্মতি ব্যতীত। 

- ও। -মৃত্যু অথবা আদাত জন্মাইবার ভয় প্রদর্শনে তাহাঁর 

তি লইয়া। | | 
 ৪র্থ।। আপনাকে তাহার স্বারী নন | জানিযা যদি তাহার 
অক্মতি লাভ করে :এবং সেই স্ত্রী্জোক সম্মতি দিবার কালে 
| আপনাকে অপরের ধর্মপতথী বলিয়। বিশ্বাম করে। রর 
৫ম।. দশ ধর বা ভন্যুন বয়সের কোন বালিকার ০ | 
তির সহিত বা সম্মতি ব্যতিরেকে । 

এইরূপ অপরাধ করিলে যাবজ্জীবন নির্বামন, নি 
দশ বংসর কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। ্ 
দি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে এরূপে বিশ্বা জন্মায় 
যে সে তাহার, বিবাহিতা স্ত্রী এবং ফেই বিখবীসের বশবর্তিনী 


১৭২ গ্ৃহ্থ-জীবন। 


হুইদ্বা সেই লোক তাহার সহিত সহবাস -করে তবে সেই 
ব্যক্তি দশ বৎসর কারাবাস ও অথ? দণ্ডে সি, হইবার যোগ্য 
(৪৯৩ ধারা)। 

যদি কোন পুরুষ অন্যের দির জানিয়৷ তাহার স্বামীর 
ন্মতি ব্যতীত কোন সত্রীতে উপগত হয়, তবে সে ব্যক্তি. ৫ 
বৎসর কাল কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ 
করিবার উপযুক্ত । বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে স্ত্রীর সম্মতি 
থাকিলেও অপরাধী ব্যক্তির দও হইবার বাধা জন্মে না। 
(৪৯৭ ধারা ।) ৮ ডি 

যদি, কোন ব্যক্তি নাহি জানি ীশ্রাারিতাতার 
জন্য কোন জ্্ীলোককে তাহার স্বামী অথবা অন্য কোন 
অভিভাবকের নিকট হইতে প্রকৃতি দিয়া লইয়া যায়, তবে 
তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও অথ দু, সথযা উর দুই 
হইতে পারিবে । (৪৯৮ ধারা )। : | | সু 

এতদ্যতীত চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা, নতযুহত্যা, জাব- 
জালিষ়াতী ইত্যাদি সাধারণ অপকন্ম ষে দগুনীয় একথা 
কাহারও অবিদিত নাই এজন্য এস্থলে উল্লিখিত হুইল না। . 


অধম পরিচ্ছেদ । । 
ফৌজদারী কাধ্যবিধির সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় । ।: 


. ঘ্লেমকল অপরাধ করিলে পুলিষ কর্মচারীরা মাজিষ্রেটের 
নিকট হইতে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট ন! লইয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার 
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করিতে পারে, সেই সকল অপরাধকে গন ত্য মোকর্দমা 
ৰলে।ষ* আর যে সকল অগরাধ করিলে মাজিষ্ট্েটের লিনা? | 
 অস্ুতি বা ওয়ারেন্ট ধ্যতীত গ্রেপ্তার করিতে না পারে, তাহাকে 
(খুলি অপভুব্য অপরাধ বলে। ফৌজদারী কার্ধ্যবিধি আই. 
নের ২ নং তালিকায় তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
বাহুল্য প্রযুক্ত এম্থলে, তাহাদের প্রত্যেকটা ০ দেখান 
হইল না... 7 | : 
ঠ শুবিধি আইনে যে মকল অপরাধের উল্লেখ আছে, 
তাহাদের মধ্যে কতক, গুলি অপরাধের জন্য . অপরাধীকে : 
বিচারাধীনে রাখিবার কালে জামিন দ্বেওয়া হয় এবং কতক- 
গুলি অপরাধের জন্য রূপ জামিন দেওয়া ষাইতে পারে 
না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অপরাধগুলিকে জামিনের যোগ্য, 
বং শেষোন্ত গুলিকে বেজীমিনী মোকর্দম! বল! গিয়া থাকে। 
কা প্র জপরাধগুলির মধ্যে এমন কতক' গুলি অপরাধ আছে, 
ধেখুলির জন্য অপরাধীর গ্রেপ্তার জন্য একবারে ওয়ারেন্ট 
বাহির হয়, তাহাদিগকে ওয়ারেন্টের মৌকদ্বমা, আর কতক-. 
খুলিতে অপুরাধীকে বিচারালয়ে হাজির আন্িবার জন্য 
প্রথমতঃ সমন দিতে হয়, সে গ্বলিকে সমনের মৌকর্দমা বলা, 
ঘ্ায়। কোন্‌ গুলি জামিনযোগ্য ও কোন্‌ গুলি বেজামিনী); ঃ 
এবং কোন্‌ খুলি ওয়ারেণ্টের ও কোন্‌ গুলি সমনের মোক: 
দমা তাহাও কার্ধ্যবিধি আইনের উপরোক্ত তালিকায় বস্তারিত- নাঃ 
রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥. ॥ র 
নিয়লিখিত স্থলে পুলিষ কর্মচারীরা বিনা খাও অপ- 
রাঁধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। ০ 


১৭৪ খৃঁহস্ব-জীবন 1. 


১ম। যদি কোন ব্যক্তি পুলিস ধর্তব্য কোন অপরাধে, 
সংশ্লিষ্ট থাকে, কিম্বা! ঘদি তাহার বিরুদ্ধে উক্তবিধি অপরাধের 
বিশ্বাসযোগ্য নালিশ হইয়া থাকে । | 

২য়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট চি ওজর ব্যতীত 
ঘরে সিদ দ্রিবার, তালাভাজিবার কোন অন্ত্র থাকে।. 

৩য়। এই আইনান্ুসারে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের 
আজ্ঞামত কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হয়। . 

৪র্থ। যদ্দি কোন ব্যক্তির দখলে চোরা সন্দেছের ্য 
পাওয়া যায়। | | 

৫ম। যদি কোন ব্যক্তি পুলিষ কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য 
কর্মে বাধা জন্মায় কিন্া খে ব্যক্তি আইনাক্ুসারে গ্রেপ্তার 
হুইয়া পলাঘ্নিত হুয়, অথবা! পলাইবা'র উদ্যোগ করে । 

৬্ঠ। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ' সৈন্যদল 
অথবা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলায়ন করে। . 

দম। যৃদ্ধি কোন ব্যক্তি পুলিষ ধর্তব্য কোন অপরাধ 
করিবার জন্য লুক্কারিতভাবে থাকে। | 
১ ৮ম। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের সছুপায়ণনা থাকে শর 
আনার সম্বনে অন্তেশজনক পরিচয় নাদ্েয়।' 

৯ম ।*-.ঘে ব্যক্তি দস্তা ব্যরসায়ী, সি ধাল, চোর, কিবা 
জানিয়া শুনিয় চোবামালের ব্যবসা করে, অথবা ক্ষতি করিবার 
“ভয়গ্রদর্শনে পরগীড়ক বলিয়া বিখ্যাত। ূ 

যখন .কোন ব্যক্তি পুলিষ কর্মচারীর সম্থুখে পুলিষের, 
অধূর্তব্য,কোন অপরাধ করিয়া পুলিষ কর্মচারীর জিজ্ঞাসামতে 
আপনার নাম ধাম বলিতে অস্বীকার করে, বা তৎসন্ধন্ধে এরূপ 
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পরিচয় দেয় যে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না! 
তাহা, হইলে তাহার নাম ধাম নিশ্চয় পরিচয় জন্য উপরোদ্ষি 
পুলিষ, কর্মচারী উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ন্ট! মধ্যে 
নিকটবত্তাঁ মাজিষ্্রেটের নিকট চালান দিতে পারেন। 

_ ধদি কোন ব্যক্তির সমক্ষে অপর কোন ব্যক্তি পুলিষ ধর্তৃব্য 
ও বেজামিনী অপরাধ করে, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধীকে 
গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে নিকটবর্ভঁ পুলিঘ কর্ম- 
 চারী অথবা পুলিষ থানায় লইয়া যাইতে পারে। 

মাজিষ্্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিষ কর্ম 
চারীই কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ঘণ্টার অতি- 
রিক্ত কাল রাখিতে পারেন না। গ্রেপ্তারের সময় হইতে 
উক্ত সমন্ন মধ্যে অপরাধীকে মাজিষ্রেটের নিকট পাঠাইতে 
হইবে। ্‌ ্‌ 
ঘরতল্লামী-পুলিষ বা অন্ত: কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
রাজকর্মচারী, কোন পলাধ্িত অপরাধী বা অপজত দ্রব্য 
অনুসন্ধানের জন্য যে কোন ব্যক্তির গৃহ অন্সন্ধান 
করিতে, পারেন, কিন্তু তৎসন্বদ্ধে বিশ্বাদজনক কারণ থাকা 
| চাই | ্‌ . 
. যে খর তন্নাস, করা হইবে যদি তাহ বন্ধ থাকে তবে 
ভাহার মালিক সেই খবর খুলিয়া দিবে, না দিলে অনুসন্ধান- 
কারী তাহা ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন। ঘরতন্লাসের 
সময় সাক্ষী থাকা আবশ্তক, এবং যাহার স্বর তল্লাস হইবে 
তাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে ।, 
দি কোন লোকের অন্তঃপুরে ই প্রকার অনুসন্ধান করিতে 


চে গৃহজীবন 


হয়, তবে দেশের রীতি অনুসারে স্তীলোকদিগের সম্ভূম বজায় 
রাখিবার উপায় করিতে হইবে। যদি, অস্ঃগরস্থিচভা ্রীচলাকের | 
অঙ্গ তল্লাস করিতে হয়, তাহা হইলে শা স্ত্রীলোক 
দিগের দ্বারা করিতে হইবে। 17. | 
মোকর্দমা রুজু করিবার নিয়ম ।-_ষদি কেহ কাহার চির 
এক্সপ অত্যাচার করে যে তজ্জন্ত ষে অপরাধ হয় তাহা পুলিশ 
 ধর্ভব্য, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি নিকটবস্ত পুলিশ কর্ম্মচারির 
নিকট তাহার প্রতি অত্যাচারের বিশেষ বিবরণ কথায় বলিয়া 
কিন্বা লিখিত করিয়া নালিশ করিকে।. সেইরূপে নালিশ 
করিলে পুলিশ কর্মচারী তাহার বিবরণ লিখিত করিয়া ত তাহাতে 
বাদীর দস্তখৎ করাইয়া লইবেন এবং সস্তাবিত সময়ে তাহার 
তদন্ত করিবার জন্য খ্ষটনাস্থলে যাইবেন। তথার বাদীর কথিত. 
মত প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। বাদী তাহার সাক্ষীদিগকে উপ-- 
স্থিত করিতে না পারিলে তদস্তকারী-.পুলিশের নিকট জানা- 
ইলে তিনি সমন দিয়া সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিতে পারেন । 
পুলিশ কর্মচারী এইরূপে সাক্ষীর এজেহার লিপিবদ্ধ করিম 
আপনার যে ও বাদীর কথামত অপহৃত, স্রব্য অথবা অপরাধ-: 
ঘটিত অস্ত্রাদির উদ্ধার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ 
সাব্যস্ত হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, এবং মোকর্দমার দিন 
ধা্ধ্য করিয়া সাক্ষীদ্িগকে -ধার্ধ্যিনে বিচারালয়ে হাঁজির: হ্‌ই-, 
বার জন্য উপদেশ দিয়া তাহাদের নিকট, এই বসন রঃ | 
লিকা লইবেন ষে, বিচারাদালতে নির্দিষ্ট, দিনে উপস্থিত 
হইলে কোন রদ পরিমাণ টাকা দ দিতে হইবে । তাহার, 
গর. অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ :জামিনযোগ্য হইলে তাহার 
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জামিন লইয়া এবং বেজা মিলী অপরাধ হইলে তাহাকে উপযুক্ত 
প্রহর জেন্মায় বিচারাদালতে প্রেরণ করিখেন। 

*. পুলিশ তদস্তে সাক্ষীর জবানবন্দী পুলিশের প্রশ্মমতে 
সাক্ষী আগার জ্ঞানগম্য সকল কথাই বলিতে বাধ্য ।  এই- 
রূপে কথিত বৃত্বান্ত পুলিশকর্মচারী 'লিবিয়া লইবেন কিন্তু 
তাহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন নাঃ অথবা সাক্ষীকে 
শপথ করাইবেন না। সেক্ষমতা বিচারপতি ভিন্ন আর কাহারও 
'নাই।.. ্ | 

কেহ কৌন মিথ্যা মোকর্দমা কজু করিয়াছে আদালতের 
এরূপ হুদ্বোধ হুইলে, বাদীকে উজ্জন্য বিচারাধীনে আনিয়া 
আসামীর বিরুদ্ধে কে যে অভিযোগ - উপস্থিত করিয়াছিল তাহা 
সপ্রমাণিত হইতে তাহার যে.দণ্ড হইত বাদীকে সেইবূপে দণ্ড 
দিতে গারেন। এইরূপ মিথ্যা নালিশ করার জন্য বাদীর যে 

অপরাধ হয়, তাহা! দঃ বিঃ আইনের ২১১ ধারানুষাষ়ী বিচাধ্য । 
কিন্তু যে বিচারক প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বাদীর নালিশ মিথ্য। 
বলিয়া স্থির করেন, তিনি বাদীর বিরুদ্ধে ২১১ ধারার মোকর্দমা 
করিতে পারেন চিনি দ্বারা তাহার বিচার হইয়া 
খাকে। | 
দস্তকালে নগর, ধ স্বীকার করাইবার জন্য পুলিশ কিনব | 
অন্য কোন তদন্তকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ, 
তাড়না ও প্রহারাদি করিতে পারিবেন না, করিলে তাহার 
বিরুদ্ধে আমামী কর্তৃক দঃ বিঃ আইনের ৩৮৪ ধারা মতে যোক- 
দমা চলিতে গারে। অথবা বাদীকে তাহার অপরাধ্বীকার 
করাইবার জন্য তাহাকে প্রলোভন দেওয়াও উচিত নহে 
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এরপ প্রমাণ, হইলে আসামীর পরাধন্বীকার গধ্য করা 
ষায়না। 

পুলিশধর্তব্য  মোকরদায় আসামী ও সাক্ীগণকে। আদা- 
লতে উপস্থিত করিবার জন্য সমনও জার ্রভৃতির খরচ 
লাগেনা। 

থে সকল মোকর্দমা দির হে, হি পুলিশের নিকট 
সেই. সকল মোকর্দমার নালিশ রুজু হয়, তবে পুলিস কর্মচারী 
তাহার অভিযোগের সারাংশ রোজনা'মক বহীতে লিখিত করিয়া 
মাজিটে র নিকট নালিশ করিবার জন্য বাদীকে উপদেশ দিয়া 
ক্ষান্ত থাঁকিবেন। । কিন্ত মাজিষ্টেট অনুমতি করিলে তাহার 
তদস্ত করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে পারিবেন। | 


নবম পরিচ্ছেদ। 1. 


আজদালী আদালত 


রর লিপ্ত ও পুলিশ অর্ভব্য ষকল প্রকার মোকদমাই 
বা স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের, নিকট রুজু করা যাইতে পারে। 
(কিন্তু পুলিশধর্তব্য মোকর্দমা গুলি এইরূপে মাজিষ্ট্েটের নিকট: 
প্রথম দায়ের হইলে মাজিস্রেটেরা রাই ড তদন্তের জন্য পুলিশ 
পঁঠাইঞজ! দিয়া থাকেন। এ | 

পুলিশ থানায় কোন প্রকার অপরাধের নালিশ: ক্রিক | 


ফৌজদারী আদালত ১৭৯ 
হইলে একটী পত্বসাও ব্যয় নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের আদালতে 
যবে কোম নালিশ করিতে যাইবে, দরখাস্ত রজন্য স্ট্যাম্প ॥* 
আনা, নার্টিজ ৫ এক পয়সা, মোস্কারনামার জন্য ধর ষ্্যাম্প 
॥* আনা ও কাট জ কাগজ ৫ এক পয়সা, মোট ৯২ টাকা ছুই 
পয়সা মাত্র খরচ।  এভগ্যতীত, মোস্তারের উপযুক্ত ফি আছে, 
স্থান বিশেষ়ে ১১ টাকা হইতে ২২ টাকার মধ্যে। মোকর্দমা রুজু 
করিবার সময়েই ঘে মোক্তার বা উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে 
এমন নয়, তবে সাধারণ লোকে নাকি দরখাস্ত নিখিবার পদ্ধতি 

বা আদালতে কি প্রকারে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় ইত্যাদি 
বিষয় অবগত নহে,এই জন্যই প্রথমতঃ উকীল মোক্তারের প্রয়ো- 
জন হয়, নতুবা ্বয়ং দরখাস্ত লিখিতে সমর্থ হইলে তাহা! আদা- 
লতে দাখিল করিবার জন্য অধিক কিছু করিতে হয় না। 
জেলার সদর. স্টেশনের এলাকা মধ্যে কোন অপরাধ ঘটনা হইলে 
জেলার মাজিষ্টরেট সাহেবের নিকট আর মহকুমার মাজি- 
ট্রেটের এলাকাভু্ত স্থানে হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদা- 
লত্তে দরখাস্ত দাখিল করিতে হর । আমরা ফৌজদারী আদা- 
লতে দাখিল করিনার জন্য একখানি আবেদন গন্রের আদর্শ 
নিয়ে লিখি! দিতেছি, বুদ্ধিমান লোকে তাহ! দেখিয়া আবশ্তুক 
মত যে খে স্থানে ,ঘুটনার সমন ব্যবস্থা ও অপরাধের উল্লেখ 
আছে, সেই সেই স্থল এক আধ টুকু পরিবর্তিত করিয়া সকল" 
গরকার মোকদ্মাতেই্‌ এইরপে। দরখাস্ম লিখিয়া বিচারাদালতে রি 
দ্বাখিল করিতে পারেন। টিটি? 
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যাহ যু হুগলীর মাছি ্াহেব, | 
বাহাছুর বরাবরেন 
বাদী- প্রীতি ত্রিলোচন রায় । । আমামী_নং শ্রীরামদীস দেও, 


| শ্রীতিলোচন রা / 


 সাৎ ঝ্জাস্ক,শপুর, [.. ২1 দ্বিজবর লীতরা। 
থানা ধনেখালী। ৩1 হৎসধ্বজ সামস্ত । 
৫ ক ৪ [অর্ক সাং বজ্ঞাঙ্কশপুর। | 
সাক্ষী--নৎ ১। শ্রীরামশঙ্কর মণল । 
| ২ শ্রীধনগ্রয় পাল। 


_ অ|শ্রীরাজ চল্র বেরা 
৪| শ্ীকৃত্তিবাস পালিত। 
সর্ব্ব সাং বজ্ঞান্শপুর। | 
দুরখাস্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায় । অধীনের নিবেদন এই ষে, 
গত ১৫ই কার্তিক বেল আন্দাজ চারিদওড থাকিতে ১নং আসা* 
মীর গোরুতে অধীনের কলম তছরপ করা স্থত্রে বা প্রতিবাদ 
হইতে থাকার কালে উক্ত আসামীর আদেশ মত ২নং ও ৩নং 
আসামীগণ অধীনকে মারপিট করিতে আশা অধীন প্রাণভয়ে 
বাটী প্রবেশ করায় ১নং ২নং ও ওনং আসামী, সকলেই অধী- . 
নের বাচীর“মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধীনকে কীলে চড় ও লাখি 
্ান্িতে থাকার কালে সাক্ষীগণ আসিয়া! গৌছিলে পলায়ন 
করে। অতএব অত্রদ্ধার! প্রার্থিত যে, আসামীগণের প্রতি দণ্ড 
বিধি আইনের ৪৪৮ ও ৩৫২ ধারা মত বিচার করিবার পক্ষে : 
বখান্মতি হয়। হুজুর মালিক নিবেদন ০৪ তাং মই . 
| কার্তিক ১২৯৩ সাল। | 
কাটি দ কাগজে এই রূপে রাত লিখি তাহার উপ টা 


ফৌজদারী আদালত ১৮১ 


তাগে ॥* আনার কোট ফি ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া মাজিষ্টরেট সাহেবের 
নিকটে তাহার যে আমল! থাকেন, তীহার হাতে দিলে যখন 
বাদীক্ষে ডাক হইবে, তখন অদালতে উপস্থিত হইয়া! শপথ 
করিয়া বাচমিক এজেহার দিতে হইবে। 
 গুলিশধর্তব্য ও ওয়ারেন্টের মৌকর্দমা হইলে আসামী 
সাদী সমন করাইবার জন্য কোন খরচ লাগেনা। স্তৃবা 
প্রত্যেক আসামী ও সাক্ষীর বাদ এক গ্রামে হইলে, প্রথম 
ব্যক্তির প্রতি সমনের ॥৭ আনা। আসামী ও সাক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের হইলে এক এক গ্রামের এক এক ব্যক্তির প্রতি ॥* আল! 
ও জেই সেই গ্রামের ছুই তিন জন থাকিলে প্রত্যেকের প্রতি 
।" আনা লাগে। যদি একগ্রামে একজনের অধিক আসামী ধা 
সাক্ষী না থাকে, তবে তাহার জন্য ॥« আন! মাত্র দিত্তে 
হয়। 
আসামী বা সাক্ষী সমনে হাজির না হইলে ওয়ারেন্ট করিতে 
হয়, তাহাতে উপশ্থিত না হইলে ইস্তাহার জারি ও মাল- 
ক্রোক, পরিশেষে তাহা বিক্রীত হইয়া! থাকে । তজ্ঞন্ত পুলিশ 
ধর্তব্য ও ওয়ারেন্টের মোকদমায় এই সকল খরচ বাদীকে দ্দিতে 
হয় না। তবে মমনের মোকর্দমা হইলে সমনজারির নিয়মাগুসারে 
রূপ প্রত্যেক ওযলারেণ্টের খরচ ১২ টাকা ও ॥* আনা, মাল: 
ক্রোকের খরচ ২২ টাকা ও ইস্তাহার জারীর খরচ ১২ টাকা 
বাদদকে দ্রিতে হয়। এই সকল খরচ সমনের মোকর্দমায় 
বাদীকে দিতে হয় বটে, কিন্ত আসামী অর্থদণ্ড দণ্ডিত হইলে 
অথবা কারাবাসের উপরও যদি তাহার অর্থদণ্ড হয়, তবে ববিচার” 
কর্তা জরিমানার টাকা, নি অথবা! মান! টাকা বাদে 


১৬ 
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_ আছামীর নিকট হইতে বাদীর ন্যা্য মোঁকর্দমা খরচ দেওয়া 
ইতে পারেন। 

দরখাস্ত ও মোক্তারনামা ইত্যাদি __ঘরধাস্কারী নেজে 
লিখিতে না পাঁরিলে মোক্তার ও. উকীলের মোহরেনা লিখিয়া 
থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে 9০আন1।* আনা দিতে হয্স। তডিনন 
ফৌজদারী আদালতে ন্যাষ্য খরচ আর কিছুই নাই ; তবে সাক্ষীর 
জবানবন্দী বা আসামীর জবাবের নকল লইতে হইলে তাহার. 
জন্য দরখাস্ত. করিতে ষ্ট্যাম্প ও কাগজ ধরচ ॥৫ আন বাদে 
নৃকলের জন্য যে ট্যাম্প কাগজ ব্যরহার হত, তাহার যত খণ্ড 
লাগিবে প্রত্যেক খণ্ডের জন্য ॥আনা। হিসাবে দিতে হইবে।, 
কেন না সাদা কাগজে নকল লইলে তাহা আদালত গ্রাহথ হয় 
না এবং আদালতের আ'মলাদিগকেও তদ্রপ কাগজে নকল 
স্িতে নিষেধ আছে। 

সাধারণতঃ ওকাঁলত ও মোক্তারনামা সি স নিতে 
হয়, নিয়ে তাহার একটা আদর্শ দেওয়া হইল। 

মহামহিম শ্রীযুক্ত হুগলীর মাজিষ্ট্রেট, সাহেব .. 

_, বাহান্বর বরাবরে 
সব আীবিলোচন রায়। আসা মী--শ্রীরামদাস দে। 
 মোকর্দমা দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮1৩৫২ ধারা, যত। 
'ঘরখাক্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায়। কম্ত মোক্তারনাঙ পত্রমিদৎ 

(কার্ধ্যনঞ্চাগে নিবেদন এই যে, অত্তদ্বারা আমি এই আদালতের 
মোজার: শ্রীযুক্ত বাবু প্রথম ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে. 
আমার তুরফে উপরোক্ত মোকরদম! চালাইবার-জন্ট নিযুক্ত করি 
'লাঙ্গ। তিনি আঙ্কার পক্ষে মোকদর্মা চালাইবার জন্য. উভয় 


টি রায় 


ফৌজদারী আদালত । ১৮৩ 


গাক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী সওয়াল জবাব ও হুজুরাদশলতে ত বক্ত-. 
ভাঁদি করিবেন, তাহা আমার নিজের উক্তির ন্যায় এবং আমার 
পক্ষে ষে সকল কাগজ পত্র ও টাকা কড়ি দাখিল করিবেন ও 
গুয়াপোষ লইবেন তাহা আমার নিজ কৃত বলিয়া গণ্য হক 
বিবেদন ইতি, ভাৎ ৯৬ই কার্তিক, ১২৯৩ সালা 

পুলিশ থানা ব' আউটপোষ্টে যে ঁকল নালিশ করিতে হয়, 
তাহা না লিখিয়া মুখে বলিলেও চলে । পুলিশ কম্চারীরা আগ. 
নাদের প্রথম এত্বেলা বহীতে তাহা! অবিকল লিখিত করিয়া 
বাদীকে তাহা গাড়িয়। শ্ুনাইলে তবে তাহার নীচে তাহাকে 
 দৃস্তখৎ করিতে হয়। 

_ মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন টি উপস্থিত করিলে, তিনি 
নিজে বা কোন পুলিশ কর্মচারী অথবা অন্য কোন লোকের 
দ্বারা তাহার তদস্ত করিয়া বাঁ না করিয়া তাহা! অগ্রাহ্থ করিতে 
পারেন ৮ ঝ. 

মনের মোকর্দমায় যাজিষ্রেট যদি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমভ 
প্রাপ্ত হয়েন,. তবে. সথয়ৎ এবং তন্িয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে 
জেলার মালি:ই্টের অনুমতি লইয়া! মোকর্দম! চলিতে চলিতে 
থে কোন সময়ে মোকর্দমা ডিস্যিশ, করিয়া" আসামীকে খালাস 
দিতে পারেন, কিন্ত এরপে মোকর্দমা ডিস[মিশ. করিবার জন্ত 
তাহাকে কারণ জানাইতে হইবে। 

এরূপ মোকর্দমায়: মাজিগ্রেট মোকরদমার . ধার্য দ্বিনে 
ৰাদী অনুপস্থিত থাকিলে মোকরদমা ডিদ মিশ, করিতে 
পারেন। 


বাদী বিশেষ কারণ রশহকা বিচার নিপন্ন খপ পুর্বে 


-১৮৪ গৃহস্থ-জীবন। 


যেকোন সময়ে এইরূপ মোকর্দমা চালাইভে ক্ষান্ত থাকবার 
প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহথ করেন। | 

কোন মাজিষ্টরেট কিন্বা মেসন জজের নিকট সাক্ষীর যে 
উবানবন্দী গ্রহণ করা হয়, তাহা আসামীর স্মক্ষে তাহাকে 
পড়িয়া, কিন্বা! অন্ত ভাবায় জবানবন্দী লিখিত হইলে-সতাহা 
অনুবাদ, করিয়া, শুনাহিতৈ হইবে। যদ্ধি সাক্ষীর 'কোন কথা 
লিখিতে.ভুল,হইয়! খাকে, তবে বিচার কর্তা জবানবন্দীর শেষে 
সেই কথা লিখিয়া তবে-আপনি স্বাক্ষর করিবেন। 

নিম্োস্ত স্থলে ফৌজদারী মোকদমায় আদম, যা 
পারে নাস 

কৌন দাক়বার জজের দিকট অথবা প্রেসিডেন্দী মাজে 
টের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তির দণ্ড হইলে 
তাহার আপীল হয় না। কেবল দণ্ডের াঙগত্য , ও পরিমাণ 
পক্ষে হইতে পারে । | 

ঘদ্দি কোন দাঁয়রার জন্য জজ জেলার মাজিষ্েট অথবা 
অন্য কোন প্রথম- শ্রেণীর ক্ষম্নতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট এক মাস 
কারাদও বা! ৫০২ টাকার অূ্ অর্থদণ্ড করেন, *বা বেত্রাঘাতের 
আদেশ দেন, তবে তাহার আপীল হইবে ন!। 

বাদী ও সাক্ষীদিগের এজেহারের গুল যন্্র মাত্র লিখিয়া 
কতকগুলি নির্দিষ্ট মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য কতকগুলি 
মাঁজিষ্্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। যদি তদ্রুপ কোন মাভিষ্টরেট 
উক্তরূপে কোন মোকর্দমার বিচার করিয়া আসামীকে ৩ মাস, 
কযেদ জবা ২০২ টাকা! অর্থদণ্ড করেন, তাহা হইজেও তাহার 
আাগীল হইতে পারেনা । | 


ফৌজদারী আদালত, ১৮৫. 


.. প্রেসিডেন্সি বা জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ভৃক যদ্দি সচ্চরিত্রে 
কালযাগন করিবার জন্য জামিন লইবার মোকর্দাম! নিষ্পত্তি 


হইয়া, আসামীর জামিন দেওয়া অব্ধারিত হয়, তবে ভাহার 
আপীন নাই, তস্িন্ন অন্য প্রথম শ্রেছীর মাজিষ্টরেট কর্তৃক বিচার 
হইল্লে জেলার মাজিষ্ট্রেটের দিকট আপীল হইতে 'গারিবে। 
ঘি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বা তৃতীয় "শ্রেণীর মাজিষ্রেটের 
বিচারে দণ্ডিত হয়, তবে সে জেলার মাজিষ্রেটর নিকট আপীল 
করিতে পারে। 

আপীল করিবার কালে যে হুকুমের জিন আপীল করা 
় ভাহার নকল আপীলের দরখান্তের সহিত দিতে হয়: 

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্রেটদিগের নিপন্ন মোকর্দমার আপীল 
সেসন জজের নিকট রুজু করিতে হয়। 
_ আগীলের জন্য যে হুকুমের নকল লইতে হয়, তাহা নক- 
লের জন্য নির্দিষ্ট ষ্্যাম্প কাগজে লইতে হয়, এবং আপীলের 
রখাস্তেই ষ্্যাম্প দিতে হয । কেবল দণ্ডিত ব্যক্তি যদ্দি কীর- 
গারে থাকে, তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত ও নকলাদি কোন 
কাগজে ষ্ট্যাম্প* লাগে না। সে. বান্তি আপনার আপীলের 
দরখাস্ত লিখিয্া জেলের কর্মচারীর নিকট দিলে তিনি তাহা 
উপযুক্ত বিচারা গ্ীলতে পাঠাইয়া দিবেন। 


৯০০০ 


দশম পরিচ্ছেদ 1 


দাঁয় ভাগ। 


দায় শবে ধন, .এই ধন বিভাগের নাম দ্বায়ভাগ । প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ আপনাদিগের অভিজ্ঞতানুসারে যুক্তিদ্বারা দায়ভাগ 
সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে 
পুত্র পৌন্র পৌন্রাদি উত্তর পুরুষগণ, পিতা পিতামহাদ্দির ধনে 
অধিকার লাভে আপনাদিগ্ের মধ্যে তাহ! বণ্টন করিয়া থাকেন। 

যে ধনে সক্কল ভ্রাতারই প্রত্যেকের অংশ আছে, তাহাদের 
কেছ পৈতৃক ধন বিভাগ কালে যদি তাহার কিয়দংশ গোপন 
করে তবে তীহাকে চুরি করা বলে না। যাহাতে স্বত্ব আছে 
এমন ধন গোপন করা চুরি নহে । আত্মন্বত্ব রহিত ধন অপ- 
হরণ করাঁকে চুরি বলে। * 

সকল ধনেরই বিভাগ ছইক্া থাকে, কেবল খুলধনীর যদি 
একটীমাত্র গো বা দেবতা! প্রভৃতি থাকিলে তাহাদের বিভাগ 
হয় না। তাহাদের শ্বত্ব কালে ভোগ হুইবে। * 

পিতা পুক্ুদিগক্ষে আপন ধন বিভাগ করিয়! দিয়া সন্যাসা- 
শ্রম গ্রহণ. করিবেন। দি শন্ধ্যাস গ্রহণ :না করেন ভবে 
স্বোপার্জিত ধন পুক্রদিগকে ইচ্ছাপুর্ধক কিছু কিছু দিয়া 
আপনি সমস্ত ধনভোন্ী ও গৃহবাসী হইতে পারেন। যদ্দি 
তাহার সেই ধন নষ্ট হয় তবে পুনর্বার পুভ্রদিগের নিকট 
হুইতে লইতে পারেন, তাহারা অসম্মত হইলে রাজা তাহ! 
দেওয়াইবেন 


দায় ভাগ ১৮৫ 


সৌপার্জিত ধনে গিতার ইচ্ছাধীন সমান বা অসমান 
বিভাগ হয়, কিন্তু পিতামহাদির ধনে বিষম ভাগ হইতে 
পারেনা। 

পিতাঙ্ছহের স্থাবরাদি ধন অন্য কর্তৃক অগহৃত হইলে পিতা 
যদি সেই ধন পুনরুদ্ধার করেন, তবে তাহা" বিভাগে পিত্ত 
মোপার্জিত ধনের স্তায় স্বীয় ইচ্ছা ইতর বিশেষ করিতে 
পারেন। 

পিভামহের স্থাবর মি মা স্বর্ণ রূজত প্রবালাদি ধনে 
পিতার সর্বতোভাবে কর্তৃত্ব থাকে, কিন্তু শ্থাবরাদি ধনের প্র 
পিতা পিতামহ কেহই নহেন। 

পিতাঁমহের স্থাবরারি ধন অন্য কর্ভৃক অপঙ্গত হইলে যদি 
তাহা বহু পৌত্রের মধ্যে এক পৌন্র উদ্ধার করে, তবে তাহার 
চতুর্থাংশ ধন সেই ব্যক্তি সোগাজ্জি তব. গ্রহণ ও অবশিষ্ট 
তৃতীয়াংশ অমানরূপ ভাগ করিয়া! ভ্রাতাদিগের সমান একাংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। 

পিতা কতৃক ধন বিভাগান্তর বদি পিতার অন্ত পুত্র জন্মে, 
তবে, মেই পঞ্জের পিতৃবিভাগ ধনে অধিকার 'হয়। কিন্ত 
ভ্রীতাদিগের ধনে অধিকার হয় নাঃ এবং পুর্বে যে সকল ভ্রাতা 

ংশ গ্রহণ করিয়াছেন তীহাদেরও আর এ পিতৃধনে অধিকার 

থাকে না। 

ঘদদি বিমাতা! স্ত্রীধন ন1 গাইয়া' থাকেন এবং পিতা করভীক 
পুল্রদিগের অংশ বিভাগ হয, তবে বিমাতাকে অস্তানদিগের 
সহিত, সমানাংশ দিতে হইবে। যদি স্ত্রীধন লাভ, কিয়া 
থাকেন তবে অর্ধাংখ লইবেন। 


১৮৮ গুহস্থ'জীবন। 


পিতামহ ধনে পিামহী প্রভৃতিও এইরূপ ব্যবস্থা! অর্থাৎ 
পিতামহীসত্তে পৌজ্র করুক পিতামহ ধনের (বিভাগকালে 
তাহাকে মাতৃব্ ভাগ দ্রিতে হইবে | ডি সু 

যখন পিতার আর সন্তান হইবার সস্তাবনা থাক্ষে না, তখন 
পিতামহের ধন 'পৌন্র কর্ভঝ বিভাগ হইবে। 

পিতা মাতার বিদযমানাবসথার ধন বিভাগ করা ধর্মমত: সিদ্ধ 
হয় না। : | 
পতিত কিন্বা প্রব্রজিত অর্থাৎ অং সায়মন ভাথব। 
ধনেচ্ছারহিত পিতা বর্তমান থাকিলেও পুভ্রেরা ধন বিজ ভাগ 
করিয়া লইতে পারে। | 

পিতা জীবনাবস্থায় এই ধন দান করিব বলি প্রতিশ্রুত 
হইলে অথবা খণ করিলে, পন্ত্রের! পিতার বিয়োগানত্তর সেই 
ধন রাখিয়া অবশিষ্ট ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। যদি পিতার 
ধন না থাকে, তথাপি পত্রের! আপনাদিগের ধনে পিতার ঝণাদির 
পরিশোধ করিবেন । 

মানা বর্তমান থাকিলে যদি ধন বিভাগ হয়, তবে পুন্লেরা 
আপনাদিগের সমান অংশ মাতাকে দিয়! অংশ করিয়া! লইবেন । 
কিন্ত প্রাপ্ত ভ্রীধনে পুর্ববোক্ত অর্ধাংশ পাইবেন । | 

অপ্রাপ্ত বয়স্থ বালকের ধন অথবা বিদেশস্থ ব্যক্তির ধন 
কোন বিশ্বীমী বন্ধুর নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিবে । 

ষে ব্যজি কৃতী, স্বীয় ক্ষমতায় উপাজ্জন করে এবং 
পিতৃধনে স্পৃহারহিত হয়, তাহার প্দ্রের হুরস্তত! নিরাশের 
নিমিত তুল গ্রশ্থাদি দিয়া বিভাগ করিবে অর্থাৎ কিিদ্িয়া 
অংশ নিরস্ত করিবে। আ 


দায় ভাগ ১৮৩ 


অং খস্কত ভ্রাতা কি ভগিনী যদ্দি থাকে তবে পৈতৃক ধন 
দ্বারা সংস্কার করিয়া তন অবশিষ্ট 'ভাগ হইবে। পিতৃধনের 
অভাবে স্বীয় ধন দ্বারা তাহাদিগের সংস্কার করিকে, অনুদা 
ছুহিতাঁর বিঝাহোচিত বস্ত দান করিয়া! ধন বিভাগ করিবে । 

পৈতৃকধনে অনধিকারীণো বাবস্থা । 

 ধর্খযুক্ত প্রই, পিতৃধনের অধিকারী হয়, অধার্দিকের 
ধনাধিকার হয়না। মুতজনের শ্রাদ্ধার্দি না করিয়া তাহার ধন 
হরণ করিলে: গৃহীতা চতুবর্ণ বের যে পাপ সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নিয়তই করিবে। 

পিতার মরণানত্তর ক্লীব, কু্ঠী উন্মাত্ত, জড়, জন্মান্ব, পতিত- 
পল্ভ, সন্নযাসধন্থবগ্রহণশীল, পিতৃধন প্রাপ্ত হয়না । কেবল অন্ন 
বস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু পতিত। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
রেল ওয়ের নিয়ম 


ইষ্ট ইপ্ডিয়ান রেলওয়ের সকল ঠ্টেশনেই মাজ্রাজের অনুরূপ 
সময় রাখা হয়, এবং সেই অনুসারে রেলওয়ের শ্ষড়ী মিলান 
থাকে। আমাদের কলিকাতার সময় অপেক্ষা উহা ৩৩ মিনিট 
কম অর্থাৎ যখন আমাদের কলিকাতার শ্ড়ীতে ৯,ট] বাজে 
তখন মান্দরাজ সময়ের ৯টা ২৭ মিনিট। 7 
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ষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের ভাড়া যাইলে প্রতি ১ম শ্রেণীর 
জন্য /১০ আনা, ২য় শ্রেণীর জন্য ১৫ তিন পয়সা, মধ্যবত্ৰী 
শ্রেণার জন্য ৭॥ দেড় পয়সা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ইংরেজী 
২॥পাই। ইংরেজী ১২ পাইয়ে এক আনা হয় ৩ বৎসরের 
ন্যুন বধস্ক শিশুর ভাড়া লাগে না, তরূর্ধ ১২ বৎসর পর্যস্ত 
বয়সের বালক বালিকার ভাড়া উপরোক্ত ভাড়ার অর্ধেক । 

_ খোড়ার ভাড়া আরোহীর গাড়ীতে প্রতি মাইলে %* আনা, 
২টীর ৬০ আনা, তিনটীর 1* আনা, ৪টার 19০ আনা, ৫টীর 
1, আনা, এবং ৬টী হইলে ॥০ আনা, অর্থাৎ একই ব্যস্ি 
একটার অধিক লইয়া যাইলে উক্তরূপ ভাড়ার ইতরবিশেষ 
হইয়া খাকে। প্রত্যেক ঘোড়ার সাহত একজন করিয়া চাকর 
বিনা! ভাড়ায় লইয়া যাওয়া! ষায়। | ূ 

কুকুর গাড়ীতে লইয়া! ষাইলে প্রতি ৫০ মাইলে।* আন14 
আরোহীর সহিত লই যাইলে উহার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হয়। 
কুকুর ভিন্ন বিড়াল, বাদর, খরগস ও. অন্যান্য ক্ষুদ্র জন্তুর, 
ভাড়াও এরূপ । 

যদি কেহ টিকিট না লইয়া গাড়ীতে উচ্ঠন, কিন্বা টীকিট 
হাঁরাইয়া ফেলেন, তবে যেখান হইতে গাঁড়ী ছাড়িয়াছে তাহাকে 
সেখান হইতে ভাঁড় দ্রিতে হইবে । | 

কোন্‌ কোন্‌ ছ্েেশনে গিয়া আবোহীদ্িগকে গাড়ী বদল 
কারতে হয় ষথা,-বরাকর যাইতে সীতারামপুরে, রাজমহল 
ষাইতে তিন পাহাড়ে, মুক্গের ধাইতে জামালপুরে, কাশী যাইতে 
 মোঁগব সরাইয়ে, জব্বলপুর যাইতে এলাহাবাদে, আগরা যাইতে 
চোলপুরে এবং গোক়্ালিয়র যাইতে টুগু লায়, গিরিভি যাইতে 


রেলওয়ের নিয়ম ১৯০. 


মধুপুরে, ত্রিহত হবাইতে মোকামায়, গলা যাইতে বাকীপুরে, 
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথে যাইতে কানপুর বা আলি- 
গড়ে, গঞ্জাব যাইতে গাজিয়াবাদে, এবঙ তারকেশ্র যাইতে 
সেওুড়াফুলিতে গাড়ী বদল করিতে হয়। 

কলিকাতা হইতে ধাহার! প্রথম, দ্বিতীয়, বাঁ মধ্যতেনীতে 
ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলপথে কোথাও, ষাইবেন, তাহার উক্ত কোম্পা- 
নীর কলিকাতান্থ ফেয়ালাঁপ্নেশে যে আপিষ আছে সেখান 
হইতেও ট্ীকিট লইতে পারেন। 

এক শ্রেণীর টাকিট লইয়! উপরের শ্রেণীতেও যাওয়! যাইতে: 
পারে, কিন্ত উচ্চ শ্রেনীতে যাইবার ষে অতিরিত্ত ভডড়া তাহা! 
ধরিয়া দিতে হইবে । 

ষাহারা প্রথম শ্রেণীতে গমন করেন, তাহার! তৃতীস়্ শ্রেণীর 
ভাঁড় দিয়া ৩ জন চাকর বা চাঁকরাণীকে এবং খাহারা দ্বিতীষ্ব 
শ্রেণীতে গমন করেন তাহারা জন এরূপ ব্যক্তিকে আপনাদের 
গাড়ীতে লইয়া খাইতে পারেন। 

কোন গাড়ীর একটা খণ্ড বা সমস্ত ভাড়া লইতে হইলে ৪৮ 
খণ্টা পূর্বে খ্রেশগে সংবাদ দিতে হয়। প্ররূপ এক একটী, 
খণ্ডের জন্য ৮ জনের ভাড়া দিলে সমস্ত খণ্ডটা একচেটিয়া 
করিষ। লওয়া বাইত পারে। ও 

সাধারণ রিটারণ টিকিট ।--প্রথম দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর 
আরোহীকে যাতায়াতের টিকিট একবারে লইতে পারেন। 
তীয় শ্রেণীর আরোহীদের জন্য রিটারণ টিকিট পাওয়া যায় 
মা। যিনি যে শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাকে” 
ফ্বেই শ্রেণীর পুরা ভাড়া ও. তহার-তিন ভাগের এক ভাগ. 
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দিয়া উক্তরূপ টীকিট লইতে হুইবে। কিন্তু নির্দি্ি সমগ্র 
মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না! পারিলে সে টীকিট ব্যবহার করা 
যাইতে পারিবে না। যথা-_-১৫০ অথবা তাহার কম দূর খাইবার 
জনা ৫ দিন, ২৫০ মাইলের অধিক ৫* মাইলের গ্যুন ৮ দিন, 
1৫০ মাইলের অতিরিক্ত দুরের জন্য ১২ দ্বিন। 

 উত্তবিধ রিটারণ টিকিট ৪ মাসের জন্য লওয়1 যাইতে 
পারে, কিন্তু ১৩০ মাইলের কম- দূরে যাইবার জন্য পাওয়া 
বায় না!। ভাড়ার নিয়ম এই, যে শ্রেণীতে যাইবার ইচ্ছা হইবে 
তাহার দেড়! ভাড়া লাগিবে। এইরূপ টাকিট ইমা, যেখানে 
ইচ্ছা নাষিতে পারা যায় কিন্ত একদিকে একবারের অধিকবার 
ঘাওষ। যার না অর্থ কলিকাতা হইতে কাপী যাইবার জন্য 
টাকিট বর্ধমান পর্ধযস্ত গিয়া হুগলী আসিয়া তাহার পর আবার 
কাশী যাঁওয়। যাইতে পারে ন|। 

প্রথম শ্রেণীর আরোহী বিন1 ভাড়ায় দেড় যন, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর আরোহীর! ভিশ সের, মধ্য শ্রেণীর আরোহীর ২ 
সের, ভৃতীব় শ্রেণীর আরোহীরা ১৫ সের এবং বালক 
উহাদের অর্ধেক ভাড়া লইস্কা যাইতে পারেন. তদৃদ্ধ প্রত্যেক 
মাইলে অর্ধ পয়সা! হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। 

পৃথক পার্শেল পাঁচ সের ওজনে ১০০ মাইল দূরবর্তী স্থানে 
পাঠাইলে ৩7০ আনা, অতিরিক্ত ১০* প্রতি ১০০ মাইলে ৮৮ 
আনা); দশ সেরে 1/* আনা, অতিরিক্ত প্রতি ১ মাইলে 
৬৯ আনা; কুড়ি সেরে।০ আনা। অতিরিক্ত প্রতি ১০* মাইলে 
4£ আনা; চরিশ মেরে দ* আনা) অতিরিক্ত ১** মাইলে 
1%* আনা ভাড়া লাগ্ে।. 
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রেলওয়ে গাড়ীতে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে মাইল 
প্রতি 18৭ ভাঁড়া লওয়া হয়, কিন্তু ভাড়! ৫২ টাকার যত কম 
হউক ঘুর! ৫২ টাঁকা, দিতে হইবে. | 
কতকগুলি নিষম।২-গাড়ী যন চলিতে আরত করিবে তখন 
কেহ ভাঙ্াতে উঠিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। 

রেলওয়ের কণ্্রচারীর! যেখানে যখন টীকিট দেখিতে-চাইবেন 
দেখাইতে হইবে। ॥ 

সংক্রামক রোগ বথা, বসন্ত, ওশাউঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত 
হ্‌ইযা কেহ গাড়ীতে উঠিলে দণ্ডনী্র হতে হয়। 

মাদক জরব্য সেবনে মন্ত ব্যক্তিকেও গাড়ীতে যাইবার 
নিষেধ আছে। 

রেলওয়ে কোম্পানীকে ঠকাইবার উদ্দেশে ষে কোন কাজ 
করিবে ভাহাঁতেই দণ্ডনীয় হইতে হইবব। 
_. অহথাত্রিদিগের সম্মতিক্রমে গাড়ীর মধ্যে বৃমপান করা 
যাইতে পারে। 

গাড়ীতে কোন অসুবিধা বা বিপদ সক হইলে গড় 
পাহেব বা! ষ্টেশন, মাষ্টারকে জানাইতে হইবে। তাহারা সাধ্যা- 
নুদারে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইবেন। 


৯৭. 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 
তারের সংবাদ । 


 টেলিগ্রাক্ষের সুবিধা ।--ডাকের হি হওয়ায় অল্প সময়ের 
মধ্যে দেশ বিদেশে পত্র পাঠাইবাঁর যেরূপ হুবিধা হইয়াছে, 
তাহাতে আরও শীঘ্র সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। এমন কি 
টেলিগ্রাফ আপিে বসিয়া যতদূর হউক না কেন, জামাদের 
দেশের অন্রা কোন স্থানের লোকের সহিত বথা বার্ভা, কাহারও 
মত; সংবাদ দেওরা। ও লওয়া যায়, কিন্ত ইহাতে কিছু অধিক 
খুরচ লাগে। 

সংবাদের শ্রেণী ভাগ ।--তারে সংবাদ পাঠাইবার খরট তিন 
প্রকারে নির্দিষ্ট আছে। যখা,-জররুরী (88০০1), সাধারণ 
(00199) এবং বিশন্থিত (৫61670) | 

জরুরি সংবাদ ।-_আটটা কথায় ছুইটী টাকা এবং তদতিরিক্ত 
প্রত্যেক কথায়।ণআনা খরচ লাগে। এই সংধাদ্র পাইবা মাত্র 
টেলিগ্রাফ অপিশের কর্মচারীরা ততক্ষণাৎ রি ্বানে পাঠাইয়া 
থাকেন। | 

সাধারণ সংবাদ।--আটটী কথার ১. ঠা এবং অতিরিক্ত 
একটী কথায় আনা খরচ দিতে হয়। টেলিগাফের কর্মচারীরা 
আপনাদের জরুরী কাজ সারিয়া এই রূগ অং্বাদ পাঠাইয়া 
খাকেন। এজন্য কিছু বিলম্ব হইবার সন্তববন]। 


'বিলম্বিত' দবাদ।-ই সংব্ধদ উপরোক্ত ছুই প্রকার. 


তারের মংবাদ। ৯৯৫ 


সংবাদের পরে প্রেরিত হয় বলিয়া বিলম্ব অধিক হয়। সচরাচর 
যেদিন সংবাদ রওনা করা যায়, তাহার পর দিন প্রাতে ঠিকানার 
পৌছিযা থাকে। ইহার খরচ অটটা কথায় ॥*আনা, অতিরিক্ত 
প্রত্যেক কথ /*আনা হিসাবে দিতে হয়। 

যেমন ডাঁকঘরে চিঠি খানি ॥* তোলার "কম ওজনের 
হইলেও ১ আধ আনা দিতে হয়, তেমনি আটটার কম 
কথার সত্বাদ দেওয়া হইলেও আটটা কখারই মাসুল দিতে 
ইয়। 

যাহার সংবাদ পাঠান য়, তাহার নাম ও ঠিকান। এবং 
যে ব্যক্তি পাঠায় তাহার কেবল মাত্র নামটীর জন্য খরচ দিতে 
হয়না। যদি কোন সংবাদ প্রেরক আপনার ঠিকানা সংবাদ 
স্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তৰে তাহার জন্য উপরোক্ত 
হিলাবে খরচ দ্রিতে হইবে। 

ধবাদ পাঠাইবার সমন ফরমে লিখিয়া দিতে হয--সেই. 

সংবাঁদটা উপরোক্ত তিনটীর মধ্যে কোন শ্রেণীর । 

সংবাদ কোন্‌ ভাষায় কি অক্ষরে লিখিতে হয়।--সকল্‌ 
সংবাদই ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে। কিন্ত সকল ভাষাতে 
দেওয়া যাইতে পারে। ইৎরেজী অক্ষরে, বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী। 
উদ্দ সকল ভাষার সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী " 
তাষার ছয়টা বাক্যাৎশ (9511)1) অপেক্ষা যদি কোন কথা 
ধিক হয়, তবে তাহা একটী অতিরিক্ত কথার মধ্যে গণ্য. 
হইবে। 

ফরম কোথার পাওয়া যায়।_ সংবাদ পাঁঠাইবার জন্য. নিক 
ছাপান ফরম বিনা মুল্যে সকল টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আপিশে 


১৯৬ গৃহস্থ-জীবন। 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরম ন! পাওয়া গেলে সাধারণ কাগর্জে 
সংবাদ পাঠাইবার উপরোক্ত বিষয় গুলি লিখিয়া দিলেও 
চলে। 

কোন্‌ সংবাদ গ্রহণ কর! হয়না।-ভীতি বা সন্দেহজনক 
কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে টেলিগ্রাফ আপিশে কণ্মচারীরা 
গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটরীর অনুমতি ব্যতীত পাঠাইতে পারেন না। 

প্রেরকের স্বাক্ষর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার নিজের হওয়া চাই । 
তত্সন্বন্ধে টেলিগ্রাফ আপিশের কণ্মচারীদিগের সন্দেহ হইলে 
যে ব্যক্তি সধবাদ লইয়। যায়, তাহাকে সেই সন্দেহ ভর্জন করিতে 
হইবে। লিখিত সংবাদের উপর কাট কুট থাকিলে প্রকে 
তাহার উপর স্বাক্ষর করিতে হয়। 

রসীদ খরচ সমেত টেলিগ্রাফের সংবাদ অপিশে দাখিল 
করিলে একখানি রশীদ পাওয়া যায়। ষে জাহাজে ডাক যায়) 
সেই জাহাজ বা অন্ত কোন জাহাজ হইতে কেবল বেয়াৰিং 
সংবাদ গ্রহণ করা যায়, তন্ভিন্ন সন্ত কোন প্রকারের বেয়ারিং 
সংবাদ' দেওয়া যায় ন1। . 

প্রত্যুত্তর জাইবার খরচ।-_কাহারও নিকট তারে সংবাদ 
দিয়া তাহার উত্তর পাইবার জন্য টেলিগ্রাফ আপিশে খরচা জমা 
দিতে হইলে টেলিগ্রাফের সংবাদের নীচে (89015 099213) 
'ষবাবের খর্‌চা দেওয়া গল” এই কথা লিখিয়া! দিতে হয়। এ 
কথার জন্য পৃথক খরচ দিতে হয় না। কিন্তু যবার পাইবার 
জন্য ষে খরচ দেওয়া হইবে তাহা কোন মতে ॥০ আনার কম 
নাহয়। এরূপ টেলিগ্রাফ বিলি না হইলে প্রেরককে তাহার 
খপর দেওয়া; হইয়া থাকে । যে টেলিগ্রাফ বিলি হয় নাই, প্রেরক 


তাঁরের মংবাঁদ।  . ১৯৭ 


কলিকাতা টেলিগ্রাফ চেক আপিশে দরখাস্ত করিয়া তীহার জম! 
দেওয়াঁটাকা ফেরত লইতে পারেন। যে ব্যক্তিকে এই রূপে 
মংবন্দ পাঠান যায়, টেলিগ্রাফ আপিশ তাহাকে সংবাদ সহিত 
খবাবের খন্চ পাঠাইয়া দেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার পর 
৩০ দ্রিনের মধ্যে প্রত্যুত্তর দ্রিতে .পারেন। 

টেলিগ্রাফের প্রাপ্তিস্বীকার।-যদি কোন টেলিগ্রাফ 
পাঠাইয়া কেহ সেই টেলিগ্রাফ পৌঁছিল কি না তাহার খবর 
জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে অতিরিক্ত » 
টাকা জুমা দিতে হুইবে। টাকা জমা দ্রিলে তিনি বেখানে 
থাকিবেন, সেই খানে তাহাকে খবর পৌছিয়া দেওয়া হয়। 

অবশ্ঠ ইহার জন্য তাহাকে টেলিগ্রাফ আঁফিশে তাহার ঠিকান! 

লিখিরা দিতে হইবে | 

টেলিগ্রাফ খোলা বিলি হইবার বিষয়।_ প্রেরক ইচ্ছা? 
করিলে টেলিগ্রা্ষ ধোল! কভারে বিলি হইতে পারে, কিন্ত তাহ! 
ফরমে লিখিয়া দিতে হইবে। 

টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে কোন অনুবি্ধা রটলে, কোন কর্খচারী 
আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, কলিকাতান্থ টেলিগ্রাফ 
অপিশের প্রধান পারিস্টেণডেউটকে চিঠি দ্ব রা লানাইলে তাহার 
সিটি হইবে, রি 


্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
 ভাকঘরদন্বন্ধীয় নিয়মাবলী | 


মুসলমানদিগের অধিকার' কালে আমাদের দেশে ডাঁফে 
পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলেও অধুনা ভাহার বহুল প্রচার 
ও সুবিধা নিব্বন্ধন লোকে জর্দা ডাকযোগেই পত্রার্দি ও ছোটি 
ছোট জিনিষ পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

সংবাদ পাঠাইবার জন্য পোষপকার্ড ও পত্র সর্ধনা ব্যবঙ্ৃন্ 
হুইস্বা থাকে। | 

পোষ্ট কার্ড ।--পোষ্ট-কার্ডের শিরোনামে কেবল নাম ও 
ঠিকানা ব্যন্দীত আর কোন কথা--যেমন“জকুরী)”৭শীপ্র পৌছে" 
ইত্যাদি বা এমন কি ধিনি সেই কার্ভড পাঠান তাহার নাম 
পর্যন্ত লিখিলে ডাকঘরের কর্মচারীরা তাহার, জন্য ১৭ আঁ 
আনা মাসুল আদায়. করিয়া থাকেন! অতএব তাহ1 নিষিদ্ধ । 
এইরূপ এক পয়সার কণর্ডে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ব্রহ্মদেশে 

বাদ পাঠান যাইতে পারে। ইংলগ, স্কটলগ বা আয়লও 
প্রতি দেশে যে পোষ্ট কার্ডপাঠান যায় ভাহার মূল্য /১৪. 
ছেড় আনা। | 

কাডেপত্র লিধিয়া কোন ব্যক্তির কট টাক উত্তর 
পাইবার জন্য “ষবাবী” (০005) কার্ড ব্যবহৃত হয়। 
ভারতবর্ষ ও ব্রক্ষদেশের জন্য যে ষবাবী কার্ড ব্যবহার করা 
খায়তাহার মূল্য ১০ আনা, এবং ইংলগ প্রভৃতি দেশের জন্ত ' 
:&/* আনা। ববাৰী কার্ড সন্বদ্ধেও' উদ্তরূপ নিয়ম। কেবল 


উ।কঘরসন্বন্ধ,য় নিং যদাবলী| ১৯৯ 


সেই কাডে'র যে অংশ টুকুতে যবাঁক আমি ভাহার যে পুর 
শিরোণাা দিতে হয়, সেই দিকে আপনার নাম ও ঠিকানা 
লিখিয়দ দিতে পারা যাষ়। | 

চিঠি ।-*বিস্তারিত সংবাদ লিখিবার প্রয়োজন হইলে চিঠি 
লিখিতে হয়। সেই চিঠি পাঠাইবার জন্য ডাকম্ধরে এক রকম 
“থাম” পাওয়া যায়। এই প্রকার খাম ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের 
পাগুয়া যায়, ষথা,-১০ আনা, ১৫ আনা, /৭ 'আনা, ও 1১০ 
আনা। এভদ্যতীত ইৎরাজী ৮ পাই অর্থাৎ তিন পয়সা অপেক্ষণ 
কম মূল্্যেরও একপ্রকার মজবুত খাম পাওয়া যায়ঃ তাহা 
প্রা্থই রেজিদ্রী চিঠির জন্য ব্যবহাব হইয়া থাকে । 

অগ্রিম মাহুল।--বাজারে সচরাচর যেখাম পাওয়া যায়, 
তাহার ভিতর পুরিধাও পাঠান যায় কিন্ত খরচস্বরূপ আধতোল। 
ওজনের চিঠিতে €১০ আনার টিকিট, আঁধ তোলার উপর ১ 
তালা পর্যন্ত ওজনের চিঠিতে ০* আনা, এবং এক তোলার 
উপর প্রত্যেক ১ হোল! ওজনে /* হিসাবে টিকিট দিতে হয় ! 
টিকিট নাদিলে সেই চিঠি পৌছিয়। দিবা ডাকঘরের কম্পন" 
চারীর! দ্বিগুণ মাল আদায় করিয়া! থাকেন। আমাদের দেশের 
অনেকের একটা ধারণা আছে, বেয়ারিং (টিকিট না দেওয়া) চিঠি 
শীঘ্র যায়, বাস্তবিক.তাহা নহে, বরং স্থানবিশেষে অর্থাৎ মণ", 
স্বলের ডাকঘরে এ রূপ পত্র দিলে অতিরিক্ত একদিন বিলম্ব 
হয়, কেননা আজি কালি পলীগ্রামের শাখা ভাকঘরের সমস 
টাকা কড়ির কাজ যে বড় আপিসের সহিত থাকে, সেই ভাক্ক* 
ঘরে আসিয়া মাগুলের হিসাব ভুক্ত জন্য একদিন, 
পড়িয়া থাকে । . ক, 78. 


২৩৩ গৃহস্থ*জীবন। 


ইংলও স্কটলগ আয়রলগ প্রভৃতি দেশে চিঠি পাঠাইতে 
হইলে অর্থ আউন্স অর্থাৎ এক টাকা ও চারি আন! ওজনের 
পত্রে 1১* আনা লাথে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট, 
কানেডা প্রভৃতি দেশে-যদি ব্রিটন রাজ্য দিয়া ডিঠি, পাঠান যায়, 
তাহ! হইলেও, হারে মানুল দিতে হয়। 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে পত্র পাঠাইতে উপরোজ ওজ- 
নের চিঠির জন্য ৬০ জানা মাজুল লাগে। ফরাসী প্যাকেটে, 
লক্াদ্বীপে চিঠি পাঠাইতে হইলে প্রতি এক আঁউন্দ ওজনের 
পত্রে ৬০ আনা এবং যদি স্থলপণ্র ডাকে পাঠান যায়, তাহা 
হইলে 9০ আনা দিতে হয় । | | 
অষ্ট্রেলিয়া! উপনিবেশের জন্য ১. আউন্স গুজনে চিঠির 
মানুল1%০অন| এবং বিগিসি হইয়া উত্তমাশা অত্তঃরীপ ও 
নেটালে চিঠি দিতে হইলে যথাক্রমে রঃ আনা ও ॥* আনা 
ান্ছুল দিতে হয়। | 
অব্যবহাধ্য টিকিট ।--একবার ব্যবহার কর। হইয়াছে অর্থাং 
বাহার উপর ভাকঘরের মোহর দেওয়া হইয়াছে, এরূপ টিকিট, 
কিম্বা সে টিকিট খ্েম্বষ্ট এনভেলপ) টিকিটযুত্ত খাম বা পোষ্ট- 
কান্ড হইতে. কাটিয্বা লওয়া.লইলে তাহাও' ব্যবহৃত হইতে 
পারেনা। যদি কেছ তদ্রপ টাকিট ব্যবহার করে, তবে সে চিঠি 
মাস্থুল না দেওয়ার জন্যে বিলি করিবার সম দ্বিগুণ মান্ুল 
আদায় হইবে । যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের মানুল ক্ষতি করিবার 
অভিপ্রান্ে সেরূপ কাজ করে, তবে তাহা প্রমাণিত হইলে তাহার 
ছুই বসর কঠিন পরিশ্রয়ের সহিত কারা বাস, অথবা অর্থদও 
কিম্বা উতয় দণ্ড হইতে পারিকে। | 


ডাঁকঘরসম্বত্বীয় নিয়মাবলী হ্‌০% 


পত্রাদ্ি বিলম্বে রওনার মাহুল ।--ডাকত্বর হইতে পত্রা্দি 
রওন! হইবার যে সময নির্দিষ্ট থাকে, তাহার অন্ততঃ অর্ধঘণ্ট! 
পূর্বে আপিশের বাক্স হইতে পত্রাদি বাহির করা হয়, তাহার 
পর ভাকর্থরের বাক্সে কোন পত্রাদি দিলে সে পত্র আর সেই 
ডাকে রওনা হয় না, কিন্ত ষদি পত্রের উপযুক্ত মাসুলের অতি 
রিক্ত।* আঁনার টিকট তাহাতে লাগাইয়া দেওয়া খায়, তাহ! 
হইলে ডাক রওনার ১৫ মিনিট পূর্র্ব পর্যন্ত চিঠি দিলে সেই 
ডাকে যাইবে। 

চিঠির বাক্স ।--যেসকল ডাকবাঁকৃসে “কেবলমাত্র চিঠি" 
(7,৮58 ০215) লেখা থাকে, তাহাতে কেবল পত্র ও পোষ্ট- 
কার্ড দেওয়া যায়, তন্িন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজ পত্র রওন! 
করিলে তাহা পৌছিতে.বিলম্ব হইয়! থাকে। 

রওনা করা দ্রব্য ফেরত লেওয়া।-__কোন পত্র, পোষ্টিকার্ড, বুক 
প্যাকেট ব1 পার্শেল ডাকঘরে দিয় ফিরাইয়া লইতে হইলে, 
কোন বিভাগের উচ্চতন কন্মনচারী, ডিরেক্টর জেনেরল, লেপ্টে 
নাণ্ট গবর্ণর অথবা গবর্ণরজেনেরলের অনুমতি ৪ এক টাকা ফি 
ব্যতীত পাওয়া যায় না। এ ফি প্রত্যেক দরখাস্তের জন্য 
জানিতে হইবে। যদি একখানি দরখাস্তে প্রক্ূপে তিন চারি 
খানি চিঠি বখা'কোন কাগজ পত্র ফেরত লইবার প্রার্থনা 
থাকে, তাহ! হইলেও অধিক দিতে হইবে না। 

একখানি চিঠির ভিতর একজনের অধিক ব্যক্তির জন্য 
পৃথক শিরোণীমাযুক্ত পত্র দেওয়া নিষিদ্ধ। 

চিঠিতে যে অগ্রিম মাহুল (টিকিট, যোগে) দেওয়া যায়, 
তাহা যদ্দি ওজনের উপযুক্ত ন! হয়, তবে ওজনের পরিমাণ যত 
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হইবে তাহার দ্বিগুণ মাহুল চিঠি বিলি করিবার জময় আদায় 
হইয়া খাকে। 

ব্যারিং পঙ্জাদির মাল ফেরত পত্রের গ্রাহকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিবার উদ্দেশে যদি কেহ ও পত্র লেখে এমন গ্রমাণ হয়, 
ভবে তাহার মাইল ফেরত পাঁওষা যাঁয়। 

নালিশ ।-_-পোষ্ট আপিশের কোন ক্রুটীসম্বন্ধে নালিশ করিতে 
হইলে “পোষ্টাপিশের বিরুন্ধে নালিশ” এই কয়টা কথা লিখিয়া 
চিঠির উপর প্রেরকের পুরা নাম ও ঠিকানা লিখিষ্বা দিলে 
তাহার মাহুল দিতে হয় না। এরূপ নালিশ পোষ্টমাষ্টার জেনা- 
রেলের নিকট পাঠাইতে হয়। . 

কাহারও অপেক্ষায় ডাকঘরে পত্র জম! রাখিবার বিষয় ।-- 
পত্রের উপর “পোষ্ঠাপিশে থাকিবে, গ্রাহক ডাকখরে আসিয়া 
লইয়া ষাইবে" এইরূপ লিখিয়া ডাকে পাঠাইলে সেই লোকের 
অপেক্ষায় ৩ সপ্তাহ কাল সেই পত্র যে ডাকত্রে পাঠান যায় 
(েই' খানে থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে না ০৪ লেখকের 
নিকট ফেরত পাঠান হয়। ্‌ 

ফেরত চিঠি কোন চিঠির মালিকের ঠিকানা না হইলে সেই চিঠি 

লেখকের নিকট ফেরৎ যায়, তাহার জন্য লেখককে মাহুল দিতে 
হয় না। আর খদ্দি মালিক চিঠি পাইয়াও না লন, আর সেই চিঠি 
বদি ব্যারিং হয়, তবে তাহার মাুল দিতে হয় । চিঠির উপরে 
শ্বদি প্রেরকের ঠিকান! লেখ! থাকে, তৰে ডাকঘরের কর্মচারীরা 
সেই চিঠি না খুলিয়া ফেরত পাঠান, না যদ্দি তাহা না থাকে তবে 
'প্রেরকের ঠিকানা জানিবার জন্য সেই চিঠি খুলিয়া ফেরত দেন। 

বুক প্যাকেট ও সংবাদ পত্রীদি'।_-ঘকল রকম কাগজ ও বহী 
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ডাকে পাঠান যায়। উপরে "প্যাকেট পোষ্ট” এই কয়টী কথী 
লিখিয়া উভয় দিক খোল রাখিয়া বন্ধ করিতে হয়! বুক 
প্যাকেট ২ ফিট লম্বা, ১ ফুট চৌড়ী এবং এক ফুট পুরু হওয়া 
চাই, উহারঞ্অধিক বড় হইলে ভাঁকে যায় না। মাহুল, প্রতি 
আধ তোলার ১০ আনা। ব্যারিং দিলে তাহার দ্বিগুণ মাসুল 
দিতে হয়। রাও পাঠাইতে হইলে প্রতি ৫-২ তোলায় /১৭ 
আনা দিতে হয়। | 

প্যাটারণ পোষ্ট বা নমুনার ডাঁক ।--এই ডাকে সকল প্রকার. 
জিনিষের, নমুনা পাঠান যায়। অকল ব্যবস্থাই পুস্তকের ডাকের 
মত, কেবল ভূষীমাল পাঠাইতে হইলে কৌটার মধ্যে এরূপভাবে 
মাল পুরিয়। দিতে হত্ব ষে, মনে করিলেই যেন খুলিয়া দেখিতে 
গাওয়া ষা়। যদি এমন কোন জিনিষ পাঠাইতে হয় ষে, বাতাস 
লাগিলেই খারাপ হইয়া যায়, তবে তাহা উত্তমরূপে বদ্ধ করিকা 
কি জিনিষ পাঠান হইতেছে তাহার উপর লিখিয় প্রেরকের 
পুর] নাম ধাম লিখিয়া দিতে হয়। ৪৭ তোলার অধিক 
জিনিষ নমুনার ডাকে পাঠান যায় না। বলা বাহুল্য ষে, 
প্যাকেটের উপর *প্যাটারণ পোষ্টা” এই কথা লিখিয়া দিতে হয! 

পার্শেল বা বাঙ্গী ডাক 1--পার্শেল ২৫ সের প্ধ্যন্ত ওজনের 
হইলে ভাঁকে যাইতে পারে। কাপড় বা মোমজামান্ উত্তমন্ধপে' 
মুড়িয়৷ দেলাই করিয়া বন্ধ করিতে হুয়। মাহুলের নিয়ম ২০২ 
ভোলার কম ওজনের হইলে ।* আনা, ৪৭ তোলা পর্ধ্যস্ত ॥৫ 
আনা, তদৃপ্ধ প্রতি ৪০২ তোলায় ।* আন! দিতে হুয়। পার্শে- 
লের মান্ুল অগ্রিম দিলেও যত পন্চাৎ দিলেও তত। অন্যান 
জিলিষের ন্যাক্স-.ব্যারিং হইলে দ্বিগুণ দিতে হয় না। অগ্রিষ্ব 
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দিলে নগদ দিতে হয়, চীকিট দিলে তাহ] অকর্খশ্য হইয়া থাকে। 

রেজিত্রী করির। দিবার নিষ্বম।-_-কোন প্রকার মূলাবাদ জিনিষ 
ডাকে পাঠাইতে হুইলে.তাহ] রেজিত্রী কর! কর্তব্য । ব্েজিদ্রী 
করিলে পত্রাদি নষ্ট হুইবাঁর অতি ঘল্গ সম্ভাবনা । »চিঠি, পোষ্ট 
কার্ড ও বুক প্যাকেট সকলই রেজিস্ত্রী কর! যাইতে পারে, তাহার 
জন্য উপযুক্ত মান্তুলের উপর কেবল রেজিপ্রী ফিঃ %* আনা 
মাত্র লাগে। কেবল পার্শেল রেজিত্রী করা যায় না। কারণ 
রেজিত্রী করিয়া কিছু পাঠাইলে তাহার জন্য ডাকঘর হইতে 
এক খানি রসীদ পাওয়া যায়, কিন্তু পার্সেল মাত্রেই রসীদ 
পাঁওয়। গিয়া থাকে। 

রেজি্্রী পত্র বিলি করিবার সময় গ্রাহকের চা রসীদ 
ওযা হুয়। সেই রূসীদ পোষ্ট আপিশে থাকে, আর যদি 
প্রেরক রসীদ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ০ আনার টীকিট 
অতিরিক্ত দিয়া “রসীদ প্রাপ্য” (5017001719081061% 026) 
লিখিয়৷ দিলে গ্রাহকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি রসীদ পাওয়া যায়। 
€নাট, টাঁকিট প্রভৃতি মূল্যবান ভ্রব্য ডাকে পাঠাইতে হইলে 
রেজিদ্রী করিয়া পাঠান উচিত। রেজিগ্রী কর! পত্রাছি 
ও পার্শেলে গাল! দিয়া শীন মোহর করিয়া দেওয়া সর্বতো- 
ভাবে বিধেষ়্। 

ত্যালুপেক্বেবল।-_পোষ্টকার্ড ছাড়া, সকল প্রকার চিঠি, 
প্যাকেট ও পার্শেল ডাকে াঠাইয়! তন্মধ্যস্থ দ্রাব্যের মূল্য 
গসাদায় করিবার জন্য পোষ্ট আপিশের উপর ভার দেওয়া 
খাইতে পারে। ভ্যানুপেয়েবূল পোষ্টে কিছু পাঠাইতে হইলে 
তাহার উপরে “ভ্যালুপেয়েবল" এই কথাটা লিখি, ডাকঘর 


ডাঁকঘরদ্বদধায় নিয়মাঁশলী। ডা 


হইতে *তজ্জন্য ষে একখানি ফরম বিনা মূল্যে পাওয়া য়, 
তাহাতে আপনার ও গ্রাহকের নাম ধাম এবং কত আদায় হইবে 
বিস্তারিত লিখিন়া দিতে হয়। আদায় করিবার উপযুক্ত ১০৯ 
টাকা-বা তাহার কম হইলে %* আনা, ২৫২ টাকা পর্যত্ত ।* 
আনা, ৩০২ টাকা পর্যন্ত ॥* আনা, এবং তদ তিরিক্ত প্রত্যেক 
২৫২ টাঁকান্ব।” আনা.অতিরিজ্ত যোগ করিয়া দিতে হয়, কারণ 
ডাকঘর টাকাদি আদায় করিক্মা পাঠাইবার জন্য উন্ধপ ফিঃ 
ল্‌ইস্বা থাক্কেন | ভ্যালুপেয়েবল বিনা রেজিপ্্রীতেও যাইতে 
পারে। * কেবল রেজিপ্রী করিতে হইলে পার্শেল ব্যতীন্ত সকল 
প্রকার ভ্যালুপেয়েবল পোরষ্টেই উপণুক্ত মাহ্ুলের উপর গ« 
আনা রেজিস্ত্রী ফিঃ অিরিক্ত লাগে । ইছ্াতে ৬০০২ টাকার 
অতিরিস্ত মুল্যের জিনিষ পাঠান যায় ন1। 
_ ইন্পিওর বা বিমা।- চিঠি গার্শেল ইত্যাদি ইনসিওর করা! 
যায়। তবে কথা এই যে, উন্তমরূপে বন্ধ করিয়া] তাহাতে সীল 
মোহর করিতে হইবে । বিষ! করিবার সময় কত টাকার ডব্য 
পাঠান হইতেছে তাহা। স্পষ্টরূপে উর্লেখ করিতে হইবে। 

বিমা করিলে যদি প্রেরিত দ্রব্য খোয়া যাধ, তবে পাঠাই, 
বার ৩মাস মধ্যে দরখাস্ত .করিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। 
এইরূপে নগদ "টাকা, নোট, সোণা রূপার গহণা, বহুমুল) 
প্রস্থরাদি পাঠাইবার' মাসুল ৫০২ টাক! মূল্যের দ্রব্যের উপর 
এ আনা, একশত টাকা মুল্যের দ্রব্যের উপর।* আনা এবং 
রর £ প্রত্যেক এক শত টাকায় ।০ আনা দ্বিতে হয়, ইহ 

যতীত ডিঠির মানুল এবং রেজিদ্রীখরচও দেওয়া চাই | 
১৮ 


আআ দশ. 


২০৬... গৃহন্থজীবন 1 


মুনিভর্ডর বা. ডাঁকঘরের হুণ্তী।স্পকাহাকেও টাকা পাঠা? 
টহ 'ল্‌- ডাকষরে তাহা জমা দিলে পোষ্টাপিশ হইতে 





হিঃ ঞ 


১ কা পাঠাইয়া দেওয়া হয়. এইরে টাকা! পান্ঠা- 
বার জন্য সকল ডাকতরে বিনা খরচে এক রকম ছাপাঁন 
ফরম পাওয়া যায়, তাহাতে প্রেরক. ও মালিকের নাম, ধাম 
ও কত টাকা পাঠান হইতেছে ইত্যাদি লিখিয়া দাখিল 
করিলেই এ টাকার এক খানি রশীদ পাওয়া যায়৷ তাহার পর 
ডাকঘর হইতে প্র টাকা, যাহার নাতে পাঠান: হয়. তাহার 
্াক্ষরযুন্ত একখানি রসীদ বন্য আনাইফা। দেন। মণি- 
অর্ডারের জন্য ১০২ টাকার, অনধিকের জন্য %৭ আন! 

২ টাকার অধিক ১৫২ টাক! । পর্য্যন্ত ।* আলা, ২৫২ টাকার 
দর ৫০২ টাকা পধ্যস্থ ॥০ আনা, তাহার পর প্রত্যেক 
২৫২ টাকার 1* আনা লাগে। এক খানা মণিঅর্ডরে ১৫৯২ 
টাকার ধিক পাঠান যান না। মণিঅর্ভারের টাকা তিন 
ঘাস মধ্যে 'না লইলে বাঁজআাপ্ত হইম্বা ঘায়। বিলাঁতে 
মণিঅর্ডার করিতে হইলে সেখানকার কত পাউণ্ড, সিলিং, বা 
(পেন্স পাঠাই তে হইবে, কেষল মাত্র মণি ডর ফরমে লিখিয়! 
দিলে, এখানকার কত, টাক কত আনা দিতে হইবে তাহ! 
পোষ্টমাষ্টার লিখিয়! দিবেন ন, তদনুসারে টাকা ও ফি দাখিন 
করিতে হইবে। 1. টা এ | 
 দ্বেবিৎ ব্যাস্ক ।-- টাক! জমাই বার জন্য পোষ্টাপিশে অতি 
হুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । পর্লীগ্রামের প্রায় সকল পোষ্ট 
2 আপিশেই টাকা জমা রাধিবার, পদ্ধতি আছে। ইহার জন্য 
কান, খরচ নাই। এককালে ।* আনার ন্যন জমা দেওয়] 





নী আছারিত। ০ উজিখ, 


পাইতে « পারেনা। রবিবার- ভিন সকল মা টাকা দেওয়া 
যাইতে পারে। ইচ্ছা হইলে সপ্তাহের, মধ্যে একবার আব* 
ক »মত টাকা বাহির, করিস লওয়। যাইতে প্‌ এ 







ডাকথ্ডুরর সহিত এইরূপ, হিম্যব খুলিতে: 
ভগ্রে প্রন জমা দিতে হী টা দিবে হার রধীদ 





পাওয়া! যায় এবং য্ও দিনঃ পু 
পাওয়া খাঁর তাহার পর" সবখন: মাহা সংস্থান হইবে, টে 
খানির সহিত. ডাকখরে গিয়া", জমা" দিলেই” সেই বহীতে 
পোষ্টমাস্টারের, ্াক্ষরমুক্ত ্রৃপতস্বীকার পাইবে। ৰ 

গু টাকার, হ্দ বৎসরে শতকরা ৩4০ আন পাওয়া গি বা 
খাকে। অসক্চী লৌকদিগের স্ঞয় করিধার একটা প্রধান 
উপায়। | কিছু কিছু, করিয়া জয়া দিতে গায়ে লাগে না অথচ 
আল্স দিনেই বেশবী্শটাকা মিয়া যায়, টি একটা মহৎ 
কাজ সাধন, করা যাইতে পারে। | 





০ চতর্দশ শ পরিচ্ছেদ | 

দে ওয়ানী আদালত। 
| টি ০ দেওয়ানী আইন কাছ্ুন অনেক। তাহাদের 
সমুদয় অংশ বিস্তৃত রূপে লিখিতবে হইলে এই ক্ষুত্র 
গ্রন্থে স্থান সংকুলান হওয্বা ছুরহ, এজন্ত যেগুলি, গৃহস্থ" 
মাত্রেরই, অরস্ত জ্ঞাতব্য তাহাই. হেমচন্দ্রের পিতা আপন 
স্মারকলিপিতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, আমরাও তদনুখাযী 


২০৮ গৃহস্থ'জীবম । 


এই গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার 
দিতেছি। | | | 
দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দমা উপস্থিত করিতে 
আগ্রে খরচের সংস্থান করিতে হয়। এই আদালতে অর্থ ব্যতীত 
কোন মোকরর্ম! চালান যায় না। সত্য বটে অনঙ্গতিপন্ 
লোকদিগের খরচ হইতে অব্যাহতি দিবার পক্ষে আদালত 
বিবেচন! করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অনেক অনুষ্ঠান, নানান্‌ 
ঝাপ্তাট আছে ; তবে যাহারা নিতান্ত অসমর্থ তাহাদের উপায়াস্তর 
নাই, অগত্যা সেই মকল কষ্ট সন্ত করিতে হয়। যাহাতে খরচ 
আছে এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তৎ্সন্বন্ধে অগ্রে বিবে- 
চন! করিতে হয়। এজন্য আমরাও দেওয়ানী আদালতের খরচের 
বিষ্য় সর্বাগ্রে পাঠকবার্গকে অবগত করাইতে ইচ্ছা করিয়া 
তৎসপ্বন্ধে কতকগুলি স্থুল স্থুল নিয়ম নিম্মে সন্নিবেশিত করি- 
লাম। অধুনা আদালতের খরচ সম্বন্ধে ১৮৭০ সালের ৭ আইন 
প্রবল আছে। তাহারই নিদেশান্ুসারে আদালতের ব্যত্ 
নির্বাহ করিতে হয়। ৪ 
১। বিবাদী টাকা বা সম্পত্তির ল্য, টার অধিক না 
হইলে ।%* আনা । | 
২। এ্রটাঁকাবা সম্পন্তির মুন্স্য ৫২ টাকার, অধিক লইলে, 
১০০২ টাকা পর্য্যন্ত ৫ টাকার উর্ধ প্রতি.৫২ টাকা কিন্বা তাহার 
ন্যন অংশের জন্য ।, আনা । 
৩। এ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১০০২ টাকার অধিক, 
হুইলে ১০০০১ টাকা! পর্য্যত্ত ১০০২ টাকার উর প্রতি ১০২ $টাকা 
বা৷ তাহর ন্যুনাংশের জন্য «* আন1। 


দেওয়ানী শাদালত । ৩১ 


১। এ টাকা বা ম্পৃত্তির মূল্য ১০০০২ টাঁকার অধিক 
হইলে, ৫০০০২ টাকা পর্ধ্যগ্ত ।-৯১০০০২ টাকার জধিক নি 
৫০৪০২ টাক! রত ১৭০০২ টাকার উদ্ধা গ্রতি একশতের 

তাহার নু]ুনাংশের জন্য ৫২ টাকা। 

৫। খ্রটাকা বা সম্পত্তির মূল্য ৫০০৯২ টাকার অিক 
হুইলে ১০,০০২ টাকা পর্যন্ত ৫***২ টাকার উর্ধ প্রতি ২৫০, 
টাকা বা তাহার 7 চু ২শের জন্য ১০২ টাক। 

৬): টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১০ রা টাকার অধিক 
হইলে, ২০১০০৭১ টাকা পর্য্যন্ত ১০,০০২ টাকার উত্ন প্রতি 
৫০০ টাকা কিন্বা তাহার ন্যনাংশের জন্য ১৫২ টা্কা। 

এ) টাকা বাঅম্পন্তির মূল্য ২০১০০০২ টাকার অধিক্ধ 
হইলে ৩০১০০০২ টাক পর্যন্ত, ২০১০০০২ টাকার উদ্ধী প্রতি সহ- 
জের ধা তাহার ন্টনাংশের জন্য ২০২ টাক! | 

আদালতের নির্দিষ্ট খরচ. দিয়া মোকর্দম! চালাইবার পক্ষে 
অসমর্থতা জানাইয়া (পপাবরূপে ) ষদি জেলার আদালতে 
দরখাস্ত করিতে হয়, তবে তাহার জন্য ১২ টাকা, এবং কমিশনর 
সাহেব বাঁ হ্ইকোর্টে তদ্রপ দরখাস্ত দিতে হুইলে তাঁহাকে 
খরচ স্বরূপ ২২ টাকা'র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় 

আদালত্বে ফী পাইবার জন্য আবেদন পত্র ব! তদ্ধণ 
মোকর্দমার আগীল অক্রান্ত দরখাস্ত যদি হাইকোর্টে না 
কমিশনর সাহেবকে দিতে হয়, তবে ৫২ টাক! ফি দিতে হয়। 

মাক্ষী প্রতি সমন, ওয়ারেন, ইস্তাহার, মালক্রোকী পরও" 
য়ানা ইত্যাদির জন্য ফৌজদারী আদালতে যেরূপ খরচ দিতে 
হয়, দেওয়ানী আদালতে ঠিক .সেইবূপ। এই সকল খরচ 


২১০ গৃহস্থনজীবন। 


সময়ে সময়ে পরিবপ্তিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল পরি- 83 
নর্ভন বিষয়ক বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে নিয়মিত রূপে 
প্রচার করা হয়। ও 

অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে টিক বর ॥ জন্য 
ক্ষমতা প্রাপ্ত, প্রথমতঃ সেই আদালতে. মোকর্দম! রুজু করিতে 
হইবে। তাহ! অপেক্ষা উচ্চ আদালতে কোন মতে একবারে 
নালিশ চলিতে পারে না। 

ষে স্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তহম্বন্ধে কোন প্রকার 
মোকর্দমা করিতে হইলে, ঘটনান্থল থে আদালতের অধীন 
সেই আদালতে নালিশ ভরিতে হইবে। . -. 

একই ঘটনা এবং একই সম্পত্তি লই! একাধিক ব্যক্তির 
সহিত যদি স্বার্থ সন্ন্বীয় তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া মোকর্দমা করিতে 
হয়, তবে তাহাদের সন্লকেই প্রতিবাদী জানিতে হইবে। 

সেইরূগে একাধিক বাতি ্বাখরক্ষার জন্য. একযোগে | 
অপর নাষে নালিশ করিতে পারে। 

একাধিক ব্যক্তি বাদী ও প্রতিবাদীরূপে কোন মোরা 
সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাহারা সকলে উপস্থিত না হইয়া তাহাদের 
মধ্যে একজনকে -যোকরর্মার ববাব দেওয়াও অন্যান্য "মানু 
ষ্টানিক কার্ধ্য করিবার জন্য ক্ষমতা দিতে পাঁরেন,। তাহার জন্য. 
আদালতে আপনাদের ০০ মাবেদন প্র দাখিল করিতে 
র হুইবে। রঃ 
যখন যে আইন প্রচমিত ধাকে, রগ নর? রিযেধক 
বিধির বিরুদ্ধ না হইলে কোন পক্ষ আপনি কিন্বা ্বকী্ 
উকিল বা মোজারের' দ্বারা " উপস্থিত হইয়া মোকরমা 


দেওয়ানী আদালত ২১০, 


চালাইতে পারিবেন। কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে তাহাকে 
য়, উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং ষে 
সকল্চব্যক্তিরা আদালতের সীমা বহিভূর্তি স্থানে বাস করেন, 
তীাহারাও *আমমোক্তার ব! সার্টিফিকেটপ্রা্ মোক্তারদ্বার। 
হাজির হইয়া মোকর্দামা চালাইতে পারিবেন 
খন থে মোকর্দমা উপস্থিত কর! বায়, তং্কালে সেই 
বিষয় সংখঘটিত কোন অংশের খ্জাবী করিতে ভ্রম বা অবহেলা 
করিলে ভবিষ্যতে আর সেই সম্বন্ধে মোকর্দম করিবেন না। 
এই সময়ে আর একটা বিবেচনা করিতে হইবে যে, তহসনস্ধে 
যত প্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদের সকলগুলির 
কথাই দরখাস্তে লিখিতে হইবে, কেন না! তদ্দবারা একবারে মকল 
বিষয় নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে | 

হাইকোর্ট ভিন্ন মকল আদালতেই দেশের প্রচলিত ভাষায় 
আবেদন পত্র লিখিতে হইবে। ইংরেজী তাষায় লিখিবার. 
পক্ষেও কোন আপত্তি নাই কিন্তু প্রতিপক্ষ আপত্তি করিলে 
অন্নপ অভিযোগ পত্রের অনুবাদ করিয়া দিতে হুইবে। 

(সাধারণতঃ্মাবেদন গত্রে নিক্মলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ 
করিতে হইবে।_ রর 
. (ক) মো কদম] যে আদালতে উপস্থিত করা ষায় তাহার 
নাম।, | | 

(খ। বাদীর নাম, বর্ণনা এবঘ বাসস্থান। | 

-(গ) ্রতিবাদীর, নাম, না এবং রি যত জান! 
যাইতে পারে। | 

খে) যে.ষে ব্ষিয় লইয়া মোক! 4 বকে 


টু গৃহস্থ-জীবন 


হইবে তাহাদের স্পষ্ট ও বি বর্ণনা এবং খটনার শ্কান 
ও সময়। রি 

(৪) বাদী বে. উপকার লাভের দাবী করেন, তদ্বিষৰ 
প্রার্থনা :..৮:... : 

(চ) বাদী, সপন দীবী রে ্রতিবাদীর ধে দ্বাবী বাদ 
দেন, বাধে অংশ ত্যাগ করেন, তজ্জন্য যত টাকা বাদ দিলেন 
বা ত্যাগ করিলেন তাঁহার কথ]। রি 

বাদী টাকা পাইবার প্রা না! করিলে ঠিক কত টাকা প ই 
বেন, বিষ বিবেচনায় ইহা ঘতুর জানাইতে পার! ঘার আবে- 
দন পত্রে ততদূর লিখিতে হইবে। 

ওয়া সে পাইবার যোকর্দমায় বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে 
হিগাব নিকাশ না হুইয়া থাকিলে সেই ছিসাব লইঘ্া বাদীর 
ঘত টাকা পাওন। দেখ! যায, তাহ] | পাইবার জন্য মোকর্দমায়, 
বত টাকার প্রার্না হয়, আবেদন পরে তাহার ন্যুনা [ধিক রূপে 
রে চলিবে। রি 

বনী অন্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া নালিশ করিলে বিবাদীর 
বিষয়ে যে যথাথই তাহার স্বার্থ আছে, আবেদন পত্রে তাহার 
এইমাত্র প্রকাঁশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষরক মোকর্দা 
উপস্থিত করিবার পুর্মে ই তাহার যেষে' কর্মকর! 'আবগক তাহা 
করিরাছেন তাহাও.লিখিতে হইবে। নর ১ পা 
বাদী ও তাহার উকীল, থাকিলে উভয্বেই আবেদন প্র 
ক্বাক্ষর করিবেন। তমিয়ে সাক্ষীগণের নাম ও তংস্ধ সত্য- 

পাঠ লিখিতে হইবে। ডি 
আবেদন পত্রের পৃষ্ঠে মোইর্দমা রি ত কোন দলিল থাকিলে 


দেওয়ানী মাঁদ।লত, হও 


তাহার তালিকা লিখিয়া দিতে হইবে। আবেদন গন্ধ গ্রাহা 
হইলে জাদালত প্রতিবাদীগণের নাম ও মোকর্দমা খটিত এক- 
খানি স্বংক্ষেপ বর্ণনা পত্র দাখিল করিবার জন্য বাদীকে অনুমতি 
দিলে তিনি ফ্লাদা কাগজে তদ্রুপ পত্র একখানি লিখিয়! দাখিল 
করিবেন । | | 
বাদীর অধিকারে দলিল না | থাকিলে: বাহার অ বিকার 
তাহ আছে, যতদূর জীনিতে পারা যাঁয় তাহা 2, দিতে 
হুইবে।, 

ক্রয়, বিক্রষজের নিদর্শন পর মূলক মোকর্দমা লইলে, ও 
মেই নিদর্শন পত্র হারাইয়া গেলে, ষদি তাহা সপ্রমাণিত হয়, 
তবে আদালত তঞ্জন্য বাদীকে যে নিষ্কৃতি পত্র দেন, সেই 
নিষ্কৃতি পত্র আবেদনের সহিত দাখিল করা যাইতে পারিবে । 

যদি কোন দোকানের খানা লইয়া কোন োকর্দমা উপ- 
স্মিত হয়, তবে এ খাতা আদালছে দাখিল করিবার সময় মোক- 
দম ঘটিত অংশের একটী নকল তাঁহার সহিত দিলে আসলের 
সহিত মিলাইয়া আদালত খাতার আসল অংশে দস্তখ করিরা 
তাহা ফেরত দিবেন |. 

, নালিশ উপস্থিত করিবার সময় যদি কি তা লিকা ন 
দেওয়া হয় তবে তাহা, প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হয় না। 

আদালতে আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবামাত্ যদি প্রতিবাদী 
উপস্থিত হইয়া! বাদীর . দ্বাবী স্বীকার করে, তবে আর তাহার 
নামে সমন বাহির হইবে না, নতুব! তাহার নামে সমন জারী 
এবং তংসন্গে বাদীর দাখিলী সংক্ষিপ্ত ব্ণনাপত্ের অনুলিপি 
একখানি প্রদত্ত হইবে। | | ৮ 


২১৪ পৃহজীবন । 


থে আদালতে  মোকর্দমা উপস্থিত করা যার হার সীমার 
বাহিরে বা. ঘরবর্তী স্থানে কাহারও নামে, সমন ক নোটাশ 
জারী করিতে: হইলে তাহার: স্তাষ্য ডাকমাণুল ও কেজি 
নিত রট আদালতে জম দিতে হং হর । | ০৮৮ | 


মি 


তাহার রে সার করা না হয়, ও । ভজ্ান্ত ৫ সে মার নে 


উপস্থিত না না" ই তবে মোকর্দমা। ডিস্‌মিস্‌ হইতে পারিবে। 
ধাধ্য দিতে পক হাজির না থাকিলেও মোকর্দমা ডিস্মিস্‌ 
হইা থা ৮ । 15 এইকপে মোকর্দয়া ডিম মিস্‌ হইলে 
: ঘদধি-বাদি: ₹ খরচ দিবার, বা ধার্য দিনে অনুপস্থিত থাঁকি- 
বার দিব, 5 কারণ বর্শাইবার ৩৭ দিনের ষধ্যে আপত্তি 
করে ত:€ :1 ৮৪ চস জন বট শি 
গ : | ৃ 2 


নিযামত৫পে রে সিন দি রতবাদী উপস্থিত 
না হয়, শবে আদালত সমনজারীর রিলক্ষণ প্রমাণ লইক্না এক. 
| তরফা 'রধ্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।. আর সমনজারী না হও- 
যার বিষয় প্রমাণিত; হইলে, প্রতিবাদী, নায়েক দবিতীয়না র ষমন ্‌ 
জারী হই পারিবে। । মমনজগারী হইলেও বদি দানিতে সা 
| বাদীর উপানত হইবার 8 অবকাশ রে না, ভা! দি 
আদালত: দ্বিতীয়বার নোটাশজারী করিবার: আদেশ. দিতে: 
পারেন। বদ্ধি-বাদীর-ত্রটাবশতঃ, 'সমনজারীতে বিলম্ব হইয়া 
থাকে, তবে: অন্ত,দিন ধার্য্ের জন্ত যে খরচ লাগবে অহা টু 
বদীকেই দিতে হইবে, ্ 


দেওয়ানী আদালত ১৫. 


প্রত্বাদর অনুপস্থিতিতে যদি একতরফা ভিক্রী হয্ব এবং 
আদারতের বিশ্বাসজনক প্রাণ, দেখাইয়া প্রতিবাদী আপত্তি 
করে ষে ধা দিনে উপ হর্ষ তাহার বিশেষ ; বাধা 


অসগিদ্ধ ফি আদালত সেই মোবা গলাইধর আদেশ ও 
দিবেন।, | 

আইন বা খাট কৌন, ব্ষ্ রা বাদী প্রতি. 
বাদীর মধ্যে অনৈক্য না. হইলে মে কর্দমার প্রথম শ্রবণ 
কালেই * আদীলত খকরারেই, রি দিশ্তি করিতে 
পারিবেন। এ 

সাক্ষীকে আঁদীলতে হাজির, করিবার জ জন্য এ খরচ 
বাদে তাহার যাতায়াত ও আহারাদির থরচ সাধারণতঃ প্রত্যেক 
দিনের জন্য 1* আনা হিসাবে দিতে হুইবে। বহুদূর দেশাগত 
ও জঅন্তান্ত সাঁক্ষীর খাতায়াতের ও আহারাদির খরচসন্বষ্ে 
আদালত বিবেচনামতে অনুমতি দিলে, ধিনি সাক্ষী মানিয়* 
ছেন তাহাকে [দিতে হইবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার 
স্থাবর, সম্পত্তি, নিলাম করিত টাকা আদায়ের জন্য, আদেশ 
দিতে বা সাক্ষীর জ্গানবন্দী না লইয়া ভীহাকে বিদায় দিবার 
অনুমতি দিতে পারিবেন । সাক্ষীর, নামে সমন হইলে বদি" 
সে তাহা! জানিতে পারিয়া পলায়ন করে, তরে বে ব্যক্ত সমন+ 
জারী, করে তাহাকে- হলফ দিয়া: এজেহার গ্রহপাস্তে আক্মীর. 
নামে ঘোষনাপন্র প্রচার করিয়া তাহার বাসগৃহে লটকাইয়া ৃ 
দেওয়া হইবে তাহাতেও আদালতে উপস্থিত না হইলে উদ, 
র্যজির সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ ছুইক্কা থাকে। কিন্ত 











২১৬ গৃহন্থ-জীবন | 


সে ব্যক্তি ঘি উপস্থিষ্ হইস্বা এমন প্রমাণ দেয় ষেট সনে সমন- 
জারী বা বোষণ প্রচারের কোন কথা অবগন্ত ছিলন! তবে 
আদালত তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন, | 

মোক্দমার খরচসন্বন্ধে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বে'ধ 
করেন মেইবূপ আদেশ দিতে পারেন। 

মোকর্দমায় বাদী আপন স্বার্থসাধন ও জয়লাভ করিতে 
পারিলে আপন দাবী আদায় করিবার জন্য পুর আদালতে তর 
আশ্রয়গ্রহণ করিবেন । ৃ 

আদালত যে পক্ষকে খরচ পাইবার টি তি দিখেন, সেই 

রচের উপর শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকার অধিক সুদ (দিবার 

টিন ত দিতে পারিবেন না। | 

আদালতের অনুমতি পাইবার পর পরাজিত পক্ষ যদি 
আপনা দেয় না দেন, তবে যিনি জয়লাভ করেন তিনি.আপনার 
রাড করিবেন এবং প্রতিপক্ষের সম্পন্তি ক্রোক ও নিলাম 
দ্বারা আপনার প্রাপ্য আদায় করিবেন। কিন্তু আগীলযোগা 
মোকদ্দমার আপীলের কাল অতীত না হুইলে ডিক্রীজারী 
হইনে ন। ০ | ্ 
ডিক্রীজারীর জন্য ষে পর্ণ কর ষায় তাহা সিটিিখিত 
বিষয়গুলি লিখিত করিতে হইবে |. . 4 

(ক) মোকর্দমার নম্বর । রঃ রঃ ৩. রি ডা. 

(খ) উদয় পক্ষের নায়। 21...) 

(গ) ভিক্রীর তারিখ। 
* (ঘট ডিক্রীর উপর আগীল*করা গেল কি না। 
0) ভিন্কী হওয়াৰ পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীর, 


দেওয়ানী আদালত । ২১৭, 


বিষয়ের কোনরূপ নিপত্তি হইয়াছে কিনা, ও ও যেরপ নিশগতি 
হুইল তাহার কথা। রঃ 

(৮*) ইতিপূর্বে ডিক্রীজারী কর! হইয়াছে কিন না এবং 
কি কি শ্রার্থনঃ হইয়াছে ও তাহার কি কি ফল হুইয়াছে। 

(ছ) ভিক্রীমতে খণের বা ক্ষতিপূরণের টাকা ও হদের 
আজ্ঞা হয়! থাকিলে যত টাকা হ্থদ বা ত্বারা অন্য কোন 
আজ্ঞা হইলে তাহ!। | 

(জ) খরচার আজ্ঞ! হইলে তাহা কত। 

(ঝ) ষেব্যক্তির উপর ডিক্রীন্গারী হইবে তাহার নাম। 

(ঞ) আদালতের নিকট যেরূপ সাহাষ্যের প্রার্থনা করা 
হত্স, অর্থাৎ যে সম্পতির স্পষ্ট ডিক্রী হইল, সেই সম্পত্তি 
দেওয়ান, কিন্তু! প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারা- 
বদ্ধ করা, অথবা! ডিক্রী অনুযায়ী অন্য কোন প্রকারের প্রাথ না। 

খীতকের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে ডিক্রীদার 
প্রার্থনাপত্রের সহিত উ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথাথ  বর্ণনাহুদ্ত 

একটী তালিকা সংযোগ করিয়া দিবেন যদি কোন স্থাবর 
নতি ক্রোক কনা হয়, তবে তাহার এরপ বর্ণনা দিতে হইবে 
যেন সহজে তাহা চিনিয়া লওয়া যায় এবং & সম্পতি যদি 
খাতকের অমস্ত ন হইয়া আং শিক হয়, তবে বতাহারও উল্লেখ 
করিতে হইবে। 
ভিক্রীজারীর প্রাথ 'নাপত্র উপরোক্ত প্রকারে করা হইয়াছে 
কি না দেখিয়া আদীলত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। দরখাস্ত যথী- 
বিধি দূ! হইলে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। ৷ দরখাস্ত গ্রাহ্য 
১৯ 


২১৯ শৃঁহস্থ-জীবন। 


হইলে ভিক্রীদারের জর্থনানুষায়ী আদালত জিীজানীন 
আদেশ দরিবেন। 

কেবল টাকার ডিন্রী হইলে ও এক মহত্র টাকার অধিকের 
ডিক্রী না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের জীমার মধ্যে 
থাকিলে, আদালত এ ডিক্রী করিবার সময়ে ডিক্রীদারের 
বাচনিক প্রীর্থনামতে খাতককেই: ধরিবার কিন্বা সেই সীমার 
_ অন্তর্গত তাহার অস্থাবর সম্পতি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া 
_ অগৌনেই ভিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। 

ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেওয়া হয় তাহ! | নিয়ো 
প্রকারে দেওয়1 যাইতে পারে ।-- 

(ক) ডিক্রীজারী করা যে. আদাঁলদের কর্তব্য জে 
_ আদালতে, কিন্বা 

(খ) আদালতের বাছিরে ডিক্রীদারকে, কিন্বা 

(গ) যে আদালত ভিক্রী করেন তিনি অন্য যেরূপে 
আজ্ঞা করেন সেইরূপে। | 
. যে আদালত ডিক্রী দেন তাহার অনুমতি না হইলেও উক্ত 
আদালত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে ডিভ্রীমত থণ পরি- 
শৌধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক ছা করা রি ) অসিদ্ধ 
হইবে। ূ | 
_ ডিক্রী অনুমান ঘত টাকা পাওনা হয, দির ধ্ণ 
পরিশোধাঁথে স্পষ্টরূপে বা | তদ্ধিপরীতে তদতিরিক্ত টাকা দিবার 
প্রত্যেক চুক্তি পূর্বোক্তন্নপ অনুমতি না লইয়া করা গেলে তা 
অসিদ্ধ ছইবৈ।.. | 

_ এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন টাকা দেওয়া গেলে, 


দেওয়ানী আদালত । ২১৯ 


ভিন্রীমত- খণ পরিশোধার্থে তাহা প্রত্নোগ কর! যাইবে, এবং 
কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে, ভিক্রীমত খাতক তাহ ফিরিয়া পাইতে 
পারিকেন । ্ : 
ভিত্রীমন্তে দেয় কোন. টাকা! আদালতের বাহিরে দেওয়া 
গেলে কিন্বা ডিক্রীদারের হৃদ্বোধমতে ভডিক্রী ,সম্পূর্ণকূপে বা 
ংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইফ়া দিলে, ই ডিক্রীজারী করা যে 
আদালতের কর্তব্য, ভিক্রীদার সেই আদালতে & টাকা পাইবার 
সার্টিফিকেট দিবেন। খাতকও আপনার দেনা মিটাইয়া 
দেওয়ার সংবাদ আদালতে দিয়া ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্মে 
নোটাশ জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। 
ডিক্রীজারী ক্রমে নিয়লিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও 
নিলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, পাক! বা! কাচা ঘর, মাল, 
মুদ্রা, ব্যাস্ক, নোট, চেক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুপ্তী, প্রমিসরী 
নোট, গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটী; খত কিন্বা টাকার অন্য প্রতিভূ 
পত্র, খণ, কোন রেলওয়ে, ব্যাঙ্কঃ বা প্রকাশ্ত অন্য কোম্পানীর 
অথবা কোন অমাজের বা সংযুক্ত ধনের সমুদায় বা অংশ! 
নিয্বোক্ত দ্রব্যাদি ভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর বা অন্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিনা ষে সম্পত্তিতে অথবা যাহার 
উপন্বত্বের উপরূ খাতকের কিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, 
সেই সম্পত্তি। & 
নিষ্নলিখিত দ্রব্য উক্তরূপে ক্রোক বা দিলা হইতে 
পারিবে না।-_ | 
কেট ধাতকের ও তাহার স্্রীপুজাদির পরিধেয় বস্থ 


২০ শ্বহন্থ-জীবন। : 

(খ) কারিকরদিগের অস্ত্র, কৃষিকার্্যমংক্রাপ্ত যন্ত্র ও 
 ভিক্রীমত খাতকের কৃষাণরপে জীবিকা নির্বাহের জন্য আদা- 
লতের বিবেচনায় তাহার যে গবা্দির আবশ্ঠক তাহা। ৮ 

(গ) কৃষকদের অধিকারে তাহাদের ঘে গৃহাদি থাকে ক সেই 
. গৃহাদির সরগরম । 

(ঘ) খাতা, বহী। 

(উ) ক্ষতিপূরণ পাইবার নালিশের স্বত্ব মাত্র। 

(5) নিজে ভোগ করিবাৰ স্বত্ব । এ ২ 

ছে) 'দৈণিক ও দিবিল সাবি শের ষে ব্যক্তিরা গবরণষেন্ট 
হইতে পেনসান পান তাহাদের সেই বৃত্তি। ... 

'জ) রাজকীয়. কাধ্যকারকের কিবা কোন রেলওয়ে ৃ 
কোম্পানীর কর্মচারীর বেতন মাসিক ২০২. টাকার কম হইলে 
তাহার সমুদার, ও ২৭২ টার অধিক ই তাহার অর্ধেক 
বেতন। 

ঝে, জিগাহীদের ২ যদ সংক্রান্ত আইন যে ঢা প্রতি 
বর্তে তাহাদের বেতন ও উপরি টাকা। 

(4) মজজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন। | 

টে) অন্যের মরণাস্তে জীবিতকালে উত্তরাধিকারিত্বের ভাবী 
আশা কিন্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি রি অন্য প্রকার 
স্বত্ব বা স্বার্থ। 

5) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার ৷ 

ভিক্রীজারী ক্রমে কোন সম্পতি ভ্রোক কর! গেলে, তাহা 
ক্রোক হওয়ার যোগ্য. নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন 
দাওয়া কিবা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আগতি উপস্থিত 


চড দেওয়ানী আঁদালত। ২৯৬. 


করা সই আদালত সেই দাওয়ার বা. আপি অনুসন্ধান 
লইতে প্রবৃত্ত হইবেন। | 
ক্রোক করা ষে পারার উপর এরূপ দাওয়া ধা. সাগর | 
হয়, মেই ল্লাপত্তির মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোক করা 
সম্পত্তি নীলাম হইবে ন। * 
আদালতের কেংন এক জন কার্ধ্যকারকদারা কি আদা- | 
লতের নিধুক্ত' মতে অন্য ব্যক্তি দ্বারা ডিক্রীজারী ভ্রমে নি ্‌ 
প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। | 
এইটুকপে ষম্পত্তি নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে আদালতের 
চলিত ভাষায় এ নীলামের কথা খোষণ| করা যাইবে। যে সময়ে 
ও যে স্থানে নীলাম হইবে তাহা স্পষ্টরূপে ঘোষণা গত্রমধ্যে 
উল্লেখ করিতে হইবে । ঘোষণা পত্র লিখিত নিয় লিখিত বিষয় 
গুলি লিখিত থাকা উচিত : | 
(ক) যেসম্পন্তি রা হইবে। | 
খে) এ সম্পত্তি যদি গবর্ণমেন্টের রাঁজন্ব দিবার যোগ্য 
সম্পত্তি বা স্চাহার কিঘ্বদংশ হয়, তবে তাহার কত রাজস্ব দেয়। 
.. গে) এ সঁপত্তির উপর কোন দা আছেকিনা। 
 €ঘ) যতটাকা আদায়ের. জন্য নিলামের আজ্ঞা হয়। 
(উ) জম্পত্ভির ভাব ও মূল্য বুন্নি'রা লইবার জন্য আদীলু- 
তের বিবেচনায় ক্রেতার আর ষে যে কথা জানা প্রয্মোজন হয়। 
সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায়, উপরোক্ত প্রকারে সেই 
্থার্ে ঘোষণা করিতে হইবে, ও তাহার এক খণ্ড অনুলিপি 
আদালত গৃহে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। আদালত আদেশ 
'করিলে স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রেও প্রকাশ কর! যাইতে গাঁরে। 


২২২ গৃহস্থ-জীবন। 


ক্রোক করা স্থাবর সম্পত্তি ঘোষণা পত্র প্রচারের ভারিখ ও 
হইতে অন্যুন ৩০ দিন ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যুন ১৫ 
দিন গত না হইলে বিক্রয় করা! হইবে না। তবে যদি এমন কোন 
সম্পত্তি ফ্রোক করা যায় ষে, নিয়মিত কাল পর্ধ্যস্ত "রাখিলে নষ্ট 
হইয়া যাইতে পারে, তাহা সত্বর নীলাম কর! যাইবে। 

রূপ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলামে ডাকিয়া যদ্দি কেহ তাহার 
মুল্য দিতে না পারে, তবে এ সম্পত্তি পুনরববার বিক্রয় করাহইবে। 
পুনর্ব্বার বিক্রয়ের মূল্য যি পূর্ববাপেক্ষা অল্প হয়, তবে যে ব্যক্তি 
অগ্রে ডাকিয়। ছিল তাহার নিকট বাকী টাকা আদায় হইবে। 

আদালতের অনুমতি না পাইলে ভিক্রীদার ক্রোক কর! 

সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন না। যদি কেহ আদালতের 
| অনুমতি ন! লইয়! ক্রুয় করেন, তবে খাতকের বা অন্য ব্যক্তি 
_ এইবপ ক্রয় বিক্রয়ে যাহার স্বার্থ আছে, তাহার প্রার্থনা মতে 
বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে। ডিক্রীর অতিরিক্ত টাকায় কোন 
সম্পত্তি দীলামে বিজ্রীত হইলে, ভিক্রীদার উদ্ধত টাকার দাবী 
করিতে পারিবে ন11 | 

এইরূপ নীলামে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রত্ব করা গেলে, আদা- 
লত ক্রেতাকে তাহার জন্য এক খানি সার্টিফিকেট দ্রিবেন। 

ভিক্রীজারীক্রমে খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া, আনা যাইতে 
_পারে। খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে উপস্থিত করিলে, 
"আদালত তাহার কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন। হুরধ্যান্তের 
পর বাহ্র্ধ্যোদয়ের পুর্বে এরপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত 
কোন বাসগৃহের বহি্বার ভাঙ্গিতে পারায় না। কিন্ত খাতক 
বদি বাড়ীতে থাকে, গ্রেপ্তারকারী কর্মচারী নিয়মমত সেই 


দেওয়ানী শগাদালত ২২৩ 


বাড়ীতে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে তাহার গৃহের দ্বার বন্ধনযুক্ত 
করিয়! খুলিতে পারিবেন। | 

খেঁডিজ্রীমতে খাঁতককে গ্রেপ্তার করা ধায়, যদি এ ডিক্রী 
টাকার জন্ট হয়, তবে খাঁতক গ্রেপ্তার হুইবা মাত্র )ডিক্রীর 
টাকা মায় গ্রেপ্তারী খরচ দিলে ততক্ষণাৎ মুক্ত হইবে। 

ডিক্রীমত খাতককে গ্রেপ্তার করিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় 
এই আজ্ঞা! থাকিবে ষে, খাতক ডিক্রীমত টাকা না দিলে তাহাকে 
সুবিধামত সত্বর আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। 

ভিক্রীমত খাতকের বংশ জাতি ও পদ বিবেচনায় মাসে 
তাহাকে যে হারে খোরাকী দিতে হুইবে,.স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট 
সময়ে সময়ে তাহার তালিক। প্রকাশ করিয়া থাকেন। তালিকা 
নির্দিষ্ট না থাকিলে খাঁতকের পদমর্ধ্দা ও অবস্থা বিবেচনায় 
তাহার মাসিক খরচ অবধারিত. করিয়! দিবেন। 

এ&ঁ খোরাকীর টাকা ডিক্রীদারকে মাসে মাসে অগ্রিম দিতে, 
হইবে, কিন্তু উহ! মৌকর্দমার খরচস্বরূপ গণ্য হইতে 
পারিবে । এরূপ হইতে পারে বটে, কিন্ত এই টাকা আদায়ের 
জন্য পুনরায় তাঁহাকে ধৃত বা কারাবন্ধ কর! যাইতে পারে 
না। খাতক কারাবদ্ধ হইবার পর নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে 
তাহার মুক্তিলাভ 'হইতে পারে । _ ূ 

(ক) কাঁরাবদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টে যে টাকা লিখিত 
- থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দিলে। 

(ধ) অন্য প্রকারে ডিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ হইলে। 

(গ) যেব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে কারাবদ্ধ করা য়, 
তাহার প্রার্থনা মতে। . 
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(খ) ডিক্রীদার আজঙ্ঞ। মত খোরাকীর টাকা দিতে টি 
করিলে । | 

উড) বিশেষ কারণে খাততককে খণ পরিশোধে অক্ষম 
জানিতে পারিলে | 

(চ) কারাবদ্ধ থাকার নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, ডিক্রীজারী 
ক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। পঞ্চাশ টাকার কমের ভিক্রী হইলে ছয় সপ্তাহের 
অধিক কাল কারাবদ্ধ থাকিবে ন]1। ূ ূ 

ডিক্রীজারী ক্রমে খাতককে ধৃত ব! কারাবদ্ধ কয়া! গেলে, 
কিন্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, তিনি প্ধণ পরিশোধ 
করিতে অক্ষমত। জানাইয়! নিম্বোক্ত প্রকারে আবেদন করিতে 
পারেন।-_ ্ . 

(ক) গ্রঁব্যক্ি ধূত বা কারাবদ্ধ কিনা, তাহার অম্পর্তি 
ক্রোক কর! হইয়াছে কিনা, ধদি কারাবদ্ধ থাকেন তবে কোন্‌ 
স্থানে আছেন। 3 

(খ) তীহার ষত ও ষে ষে প্রকারের সম্পত্তি আছে তাহার 
বিশেষ কথা ও টাকা ভিন্ন তদ্রপ কোন সম্পত্তির মুল্য। 

(গে) যে যে স্থানে শী সম্পত্তি পাওয়া যাইবে । : 
_ খে) তীহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সের করিতে 
ইচ্ছুক হওয়ার কথা। 28 | 

() তাহার উপর যে সকল তি দাওয় থাকে, তাহা 
সর্ব্ব জুদ্ধ কত টাকা। 

(চ) তাহার ৮০৪৪ নাম ও বাসস্থান, ধতদূর জান! 
যায় । 


দে ওয়ানী আদালত । হহ€ 


এই দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিয়া দিতে হইবে। আদীলতু 
দরখীস্ত গ্রহণ করিয়া মহাজনদ্িগকে নোটীশ দিবেন এবং 
তাহাদের কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহ শ্রবণ করিবেন। তাহার 
পর নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয়ের বিচার করিয্া। যদি তাহার এমন 
বোধ হয় যে, খাতক বাস্তবিকই খণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, 
তবে আবশ্যক বোধ করিলে তাহার সম্পত্তির রিশিভর নিযুক্ত 
করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। 

উভয় পক্ষ প্রার্থনা করিলে মোকর্দমা শালিশ দারা নিষ্পত্তি 
হইতে, পারিবে। উভয় পক্ষ হইতে আবেদন করা হইলে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে আদালত তাহা 
লিপিবদ্ধ করিয্না শালিশীদিগের নিকট পাঠাইবেন। 

উভয় পক্ষ একমতে যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেন 
তাহাদ্দিগকেই শালিশ নিযুক্ত করা যাইবে। নিম়োকজস্থলে 
আদালত' শালিশ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন ।-_ 

শালিশব্যক্তিগণকে উভয় পক্ষ মনোনীত না করিলে, 
মনোনীত ব্যক্তিগণ শালিশের কর্ম গ্রহণে অন্বীকার করিলে, 
অথব! উভয় পঠ্ষিই যদি প্রার্থনা করেন যে আদীলত শালিশ 
নির্দিষ্ট করিয়। দিবেন । 


ভ্রীড়। অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


তাসখেলা । 


এক এক জোড়া ভাসে চারি প্রকারে চি্িত কাঁগজ' 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। ্ চারি প্রকারের চিহ্বকে এক একটা 
রং কছে। পা 
. হপ্ধতন।-__পান পত্রের ন্যায় লালবর্ণ চিহ্ন গুলিকে হরতন 
রখ কছে। | 

ইস্কাবন।--এরূপ পান পত্রের ন্যায় কৃষ্ট বর্ণ চিত্র গুলিকে 
ইস্কাবন রং কছে। 

কুইতন।--লাল রঙ্গের চতুক্ষোণ বিশিষ্ট চিহ্বু গুলিকে 
রুইতন রং কছে। . 

চিডিতন।--কৃষ্ট বর্ণের ব্রিপত্রবৎ চিহ্ু গুলিকে চিড়িতন 
কহে। | 

চারি রঙ্গের ১৩ খানি করিয়া! ৫৪ খানি তাস থাকে। 

এক রঙ্গের ছুইটা চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “দুরী” এক রঙের 
সেই রূপ তিনটা চিহ্ু বিশিষ্ট কাঁগজকে “তিরী,” চারিটা চিহ্ন, 
বিশিষ্ট কাগজকে “চৌকা,” পাঁচটা চিহ্বু বিশিষ্ট কাগজকে-. 
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(পঞ্জা,” ছত্ুটী চি বিশিষ্ট কগিজকে “ছক্কা,” সাতটা চিহ্ন 
বিশিষ্ট কাগজকে “দাতা,” আটটা চিহ্ব বিশিষ্ট কাগজকে 
"আর্ট1”, নয়টী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “নহলা”, দশটি, 
চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “দহলা”, দণ্ডায়মান চিত্র গুলিকে 
“গোলাম,” স্ত্রীচিত্র গুলিকে “বিবি,” অবশিষ্ট পুরুষের উপ- 
বিষ্ট চিত্র গুলিকে “সাহেব” এবং একটা কেবল মাত্র রঙ্গের 
একটা মাত্র চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “টেকা” ধলে। চারিটা 
রক্ষেই “ছুরী” হইতে “টেক্কা পধ্যন্ত কাগজগ্ুলি বথাক্রমে 
একটা হুইতে অপরটী অধিক ক্ষমতা! বিশিষ্ট বা বড় জ্ঞান 
করিতে হইবে। যথা -“চুরী” অপেক্ষা “তিরী” বড়, “গোলাম” 
অপেক্ষা “বিবি” বড়, “বিবি” অপেক্ষা সাহেব বড়, এবং সাহেব 
অপেক্ষা “টেক” বড়। এখন দেখ] যাইতেছে, প্রত্যেক রঙ্গের 
১৩খানি কাগজের মধ্যে টেক্কা সকল অপেক্ষা বড় এবং “ছরী" 
সর্বাপেক্ষা ছোট। 

আমাদের দেশে তাঁষের গ্রাবু খেলাই সাধারণ্যে গরসিদ্ধ । 
এজন্য আমরা সর্ঝাগ্রে গ্রাবুখেলার বিষয়ে কিছু বলিয়া তাহার 
পর অন্যান্য প্রককীর খেলা সন্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে বলিব। 

গ্রাবুখেলায় প্রত্যেক রদ্গেরই “ছুরী” হইতে “ছন্কা? পর্য্যন্ত 
৫ খানি করিয়! “কাগ্রজকে পরিত্যাগ করিয়া ৩২ খানি কাগজ, 
লইয়া! খেলিতে হয়। আর প্রত্যেকে রঙ্গের ৫ খানি করিয়া 
যে কুড়ি খানি, কাগজ রাখিতে হয়, সে গুলি উভয় পক্ষের জঙ্ব 
গরাজয় জীনাইবার জন্য ছুই পক্ষের আপনাপন দক্ষিণ দ্রিকে 
থাকে। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে ০৮ লিখিত 
হইবে। 
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এখন খেল! সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। চারি জনে চারি 
দিকে ছুইজন পরম্পরের সন্মুথে ছুই জন্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 
বসিতে হইবে । পরম্পর সম্মুখস্থ .ছুইজন ব্যক্তিকে 'এক 
সম্প্রদায় বলিয়া জানিতে হইবে। ছুই সম্প্রদায়স্থ' যে কোন 
ব্যক্তি পূর্বোক্ত বত্রিশ খানি কাগজ লইয়া অপর পক্ষকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন “আপনাদের লাল কি কাল রং” তাহার পর 
তিনি যাহাই বলুন, তাস গুলিকে ছুই' ভাগে বিভক্ত করিতে 
(কাটাইতে) বলিবেন। যদি কাটান তাস খানি তাহার বল। 
মত লাল বা কাল হয় তবে তাঁহারা! তাস দিবেন, ৪ তদ্ি- 
পরীত পক্ষ দ্বিবেন। 
এইরূপে তাস দিবার অধিকার লাভ করিয়া পুনরায় অপর 

পক্ষের ও আপন দক্ষিণদিকন্থ ব্যক্তিকে কাগজ কাটাইতে 
দিবেন। তিনি যে রং কাটাইবেন, তাহাকে “তুকুপ বা রং”? 
কহে । সেই বারের খেলা উঠা পর্ধ্যস্ত সকল তাসের উপর 
“রং” প্রাধান্য লাভ করিবে গ্রাবু খেলায় রং বলিলে এইরূপে 
কাটান রং বুঝিতে হইবে । 

আমরা পুর্ব তাঁস গুলির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য সম্বন্ধে 
যেমন বড় ছোট ভেদ করিয়া আসিয়াঁছি, কাটান রঙ্গে সেরুপে 
বড় ছোট ভেদ করা হুইবে না,_রঙ্গের গোলা সকল অপেক্ষা 
বড় তাহার পর নহলা, ভন্গিয়ে টেক্কা, তাঁহার নীচে সাহেব, 
তাহার নীচে বিবি, বিবির নীচে দ ঘ্বশ, দশের নীচে আটা, আটার 
নীচে সাতা। 

, কাগজ ছুইখণ্ড কাটাইন্বা রং করা হইলে, নীচের থগুটা 
লইয়া কিনি কাটাইলেন অগ্রে তাহাকে দুইখাঁনি, তাহার গর 
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আপনার সহক্রীড়ককে (যাহার সহিত আপনি, এক দলস্থ 
তাহাকে) ছুইখানি, এইক্ূপ বামাবর্তে অর্থাৎ ঘক্ষিণ দিক 
হইন্ডে বাম দিকে আপনা পর্ধ্যস্ত ছুই ছুইখানি একবার ' 
লইয়া, মেই রূপে তিন তিন খানি করিয়া জার ছুই বাঁর কাগজ 
দিলেই আপনার হাতে তিন খানি কাগজ আলিয়া ফুরাইবে। 

কাগজ বণ্টন হইলে এক এক রঙ্গের ঘত গুলি কাগজ 
পাওয়া গিয়াছে, সকল গুলিকে পৃথক্‌ পৃথক গুছাইয়া দেখিতে 
হইবে এক রঙ্গের পর্যটায়ক্রমে বড় তিন খানি কাগজ হাতে 
আসিয়াছে কিনা, অর্থাৎ সাত আটা 'নহলা, আটা নহলা 
দশ, নহল! দশ গোলাম, দশ গোলাম বিবি,গোলাম বিবি 
সাহেব, অথবা বিবি সাহেব টেকা একত্র হইয়াছে কিন । 
ষ্দদি এরূপে একত্রিত হয়, তবে এইরূপ মিলনকে “বিস্তি” কহে, 
এবং প্রতিপক্ষকে শুনাইতে হইবে যে ৫বিস্তি” আছে। এই, 
কথাত্ব প্রতি পক্ষেও যদি কেহ রূপে “বিস্তি” ডাকেন, তবে 
'্ঠাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ষে, তাহার “বিস্তির” কোন. 
কাগজ"বড় অর্থাৎ ক্রি বড় *বিস্তি।” একথা বোধ হয় বলিয়া 
দিতে হইবে না ষে, সাত1 আটা নহুলায় যে বিস্তি হয়, তাহাকে 
নহল! বড়, এইব্ূপে দশ বড়, গোলাম কড়, বিবি বড়, সাহেব 
বড় ও টেক্কা কড়বিস্তি কহা যায়। ছুই পক্ষের মধ্যে যাহার 
বিস্তি বড় ভিনই বিস্তির ষে উপকারিতা টুকুর কথী পশ্চাঁৎ 
লিখিত হইবে তাহা পাইবেন। | 

বিস্তির স্তায় উপফ্যুপরি চারি খানি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট এ এক 
রঙ্গের কাগজ এক হাতে মিলিত হইলে সেই মিলনকে পঞ্চাশ 
বলে। পঞ্চাশ ও বিস্তির ন্যায় ছোট বড় আছে যথা,--ফাতি 

ইঃ :. রন 
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আটা, নহলা, দরশ--দশবড় পঞ্চাশ ; আটা, নহুলা, দশ, 
গোঁলাম- গোলাম গোলাম বড় পঞ্চাশ ; নহলা, দলহা, গোলাম, 
বিবি-বিবি বড় পর্ধাশ ; দশ, গোলাম, বিবি, সাহ্বে--সাহেক 
বড়-পৰ্ধাশ এবং গোলাম, বিবি, সাঁছেব, টেক্কা-এটেক্কা বড় 
পঞ্চাশ । এইরূপ' পঞ্চাশের উপকারিতা পশ্চাৎ কথিত হুইবে। 

পরণশের ন্যায় সাঁতা, আটা, নহলা, দহলা ও গোলাম 
এইরূপ উপযু্যপরি ৫ খানি কাগজ. রূপ মিলিত হইলে “হন্দর" 
ৰা “শ” কছে। এরূপ “হন্দর” হইলে খেল! নিষিদ্ধ |. 
“. এতদ্বযন্তীত চারিটা গোলাম, চারিটী বিবি, চারিটী সাহেব 
এবং চাঁরিটা টেক্কা একত্র মিলিত হইলেও ণহন্দর” হয়, এরূপ 
হন্দরেও খেলা নিষিদ্ধ । | 

উপরোক্ত প্রকারের পাঁচ ধানি কাগজে হন্দর অপেক্ষা চারি 
খানি কাগজে ষে “হন্দর” হু ভাহার সন্মান অধিক। 

এতদ্বাতীত বর্গের সাহেব বিবি এক হাতে আসিলে 
তাহাকে “ইন্তক” ৰলে। ইস্তকের উপর রঙ্ত্রের গোলাম ব। 
টেক্কা মিলিত হইলে “ইস্তক বিস্তি" হয়। সাধারণ "বা বদ 
রঞ্ধের ধিত্তি অপেক্ষা ইস্তক বিস্ভির প্রীধান্ত অধিক 1 সেই- 
রুশ বদ রঙ্গের পঞ্চাশ অপেক্ষা! ইস্তক পঞ্চাশের সন্মান অধিক, 
এবং বদ রঙ্গের “ছন্দর' অপেক্ষা ইস্তক শয়ের' ক্ষমতা অধিক । 
“ই্স্তক শ'” অপেক্ষা চারি খানি কাগজের শয়ের সম্মান অধিক, 
কিন্তু সকল স্থানে সেরূপ প্রাধান্য শ্বীকুত হয় না। ষে স্থানে 
শ্বে্ূপ খেলা প্রচলিত আছে, সেই স্থাবে সেই রূপেই খেলা 
ইস থাকে ।, 

' এন্থলে ইহাঁও বলিষ্কা রাখা জাবশ্যক ষে, রঙ্গের রবি পঞ্চাশ 
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'আদি মিলন হইবার সময় গোলা নহলা টেক ইত্যাদি তিন 
চারি খানি উপযু্ণপরি বড় কাগজে হয় না। রঙ্গের বিস্তিব 
সমধধ বদ রঙ্গের বিস্তর ন্যায় তিন খানি কাগজের মিলন হওয়া! 
চাই। প্চাশ ও হন্দরের বেলাও সেইরূপ । 

হাতে বিস্তি পঞ্চাশ আসিলে খেলা আরস্ত করিবার পূর্বেই 
প্রতি পক্ষকে তাহা জানাইতে হইবে। “হন্দর" হইলে আর 
সে হাত খেল! হয় না, ইস্তক পঞ্চাশেও খেলা নিষিদ্ধ। ঘে 
পক্ষের হন্দর হইয়াছে সে বার সে পক্ষেরই জয়, তাহার! সেইবূপ 
জয়ের চিন্বত্বরূপ একখানি কাগজ উপড় করিয়া আপনাদের 
দক্ষিণ পার্শে রাধিবেন। 

ধিনি কাথজ কাটান, তাহাকে অগ্রে খেলিতে হুয়। তাহার 
পর থে ক্রম অবলম্বন করিয়ী দক্ষিণ হইতে বাম দিকের 
ব্যক্তিকে কাগজ বণ্টন হয, প্রথমে সেইরূপে খেলা হয়, তাহার 
পর ধিনি চারি জনের খেল! চারি খানি কাগজের মধ্যে বড় 
কাগজ দিবেন, তিনিই সেই কাগজ চারি খানি পাইবেন। এই 
রূপে প্রত্যেক বারের চারি চারি কাগজকে “পিট” কহে. 
একবার খেলধর পর দ্বিতীয় বারে ধিনি পিট পাইবেন তিনি 
অগ্রে থেলিবেন। যিনি অগ্রে একখানি কাগজ খেলি- 
বেন, দে খানি .ষে রঙ্গ তাঁহার পর পর ব্যক্তিরা ও সেই সেই 
রঙ্গের কাগজ দিবেন, সেই কাগজ গুলির মধ্যে যাহার কাগত 
বড় তিনিই সেই পিট পাইবেন। | 

ষে রঙ্গের খেল। হয়, তাহ] ন। দিয়া অন্য রগ দিলে তাহাৰে 
“পাশ” দেওয়া বলে। ষেরঙ্গের খেলো সে রঙ্গ না থাকিলেই 
€কেৰল পাশ দেওয়া! চলে, তদ্িন্ন পাশ দ্রিতে পার! খ্বায়না 
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কিন্ত যে রঙ্গের খেলা, গে রঙ্গ খাকুক বা নাই ধাকুক সকল 
'বস্থাতেই তুকুপ করা যাইতে পারে। 
খিনি পাশ দেন তাহার পিট পাইবার কোন প্রত্যাশা প্রাকে 
না। এমন কি ষে টেকা সকলের বড় তাও ঘদি পাশ দেওয়া 
যায়, তাহা হইলেও পিট পাওয়া যায় না। 
এইরূপে কাগজ বন্টন হইতে সমস্ত কাগজ উক্ত রূপে 
_ খেলিয়া শেষ হইলে, সেই বারের জয় পরাজয় অবধারিত 
করিবার জন্য থে পিট পাওয়া যায়, তাহার কাগজ লম্বা গণন! 
করিতে হইবে ৷ গণন। করিবার রীতি নিষ্ষে প্রদত্ত হইল ঃ__ 
রঙ্গের নহলা ভিন্ন সাতা, আটা, নহলা গুলি গণনার 
মধ্যে আইসেনা, কেবল রঙ্গের নহলায় ১৪ফৌটা গণনা 
করাযায়। তভিন্ন কল রঙ্গের দশে দশ, রক্রের গোলামে 
দশের দ্বিগুণ কুড়ি, তস্ভিন্ন অপর রঙ্গের গোলামে এক ফোটা, 
সকল বিবি ছুই ফেৌঁটা, সকল সাহেব তিন এবং সকল টেক্কা 
১১ ফোটা গণনা হইয়া থাকে। এবং যে পক্ষ শেষ পিট 
পান তাহারা তজন্ত ৫ অধিক পাইয়া থাকেন, তাহাকে 
“হাতেরপীচ" বলা ষ্বায়। যে পক্ষ হাতের পাঁচ শান, পর রি 
তাহাদেরই ব্টনের অধিকার লাভ হয়। 4 | 
এইরূপে গণন! করিয়া! উভয় পঙ্গকে ঢুই- কুড়ি মাত দেখা- 
ইতেই হইবে। ঘি কোন পক্ষের উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, 
তবে সেই পক্ষের পরাজয় অবধারিত 'হইরে এবং তাহাদের 
প্রতি পক্ষ জয়ের চিহ্নন্ঘরূপ এক খানি কাগজ হন্দরে যেরূপ 
করিয়া ধরিতে হয়, মেইরূপে উপড় করিয়া ধরিতে হইবে। 
কিন্ত যদি কোন পক্ষের বিস্তি খাকে, ভবে তাহাদের প্রতি: 
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পক্ষকে, তিন কুড়ি সাত, ইস্তকবিস্তি থাকিলে চারি কুঁড়ি 
সাত এবং ইস্তক থাকিলে তিন কুড়ি দেখাইতে হয়। না 
দেখাইতে পারিলে তাহাদের.পরাজয় এরৎ তজন্য এক খানি 
কাগজ হারিবৈন। ষে পক্ষের. পঞ্চাশ থাকে, সে পক্ষ খেল! 
চলিবার মধ্যে আপনার পিটের হিসাব রাখিয়া ৫৭ ফোটা 
দেখাইতে পারিলেই তাহাদের জয় লাভ হয়, এবং মেই সময়েই 
খেলা বদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু পঞ্কীশের খেল। করিবার জন্য 
বদি শেষ পিট পর্যন্ত খেলিতে হয়, তবে ধাহাদের পঞ্চাশ থাকে 
তাহারা, তিন কুড়ি দেখাইয্া কাগজ ধরিবেন। কোন্‌ কোন, 
স্থানে শেষ পিটেও পঞ্চাশ ফোঁটা দ্রেখাইয়া কাগজ ধরিবার 
রীতি আছে। এক পক্ষের এক হাতে যদি ইস্তক আর সেই 
পক্ষের অপর হাতে বদ রঙ্গের কিন্বা রঙ্গের বিস্তি থাকে, তবে 
প্রতিপক্ষকে ইস্তকবিস্তির জন্য ৪ কুড়ি ৭ দেখাইতে হইবে । 

ইস্তকের ডাক বিস্তি পঞ্চাশ সকলের উপরেই চলে। এক 
পক্ষের যদি বদ রঙ্গের টেকা! বড় বিস্তি থাকে, অপর পক্ষের 
সাহেব বড় ইস্তক বিস্তি বা! শুধু ইন্তক থাকে, তবে ফাহাদের 
বদ রঙ্গের টেক্কী বড় বিস্তি থাকে তাহাদিগকে ইস্তকের সন্মান, 
জন্য তিন কুড়ি এবং অপর পক্ষকেও অর্থা, যাহাদের 
ইস্তক আছে তীঁহাদিগ্কেও বিস্তির সম্মান জন্য তিন কুড়ি সাভ 
দেখাইতে হুইবে। উভয় পক্ষেরই যদি খেলা থাকে, তবে খেলা 
ভাঙ্গিয়া আর কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইবে ন্খ। 

. পঞ্চাশের বেলায়ও এঁরূপ। ঘদি এক পক্ষের ইস্তক এবং 
'অপর পক্ষের পঞ্চাশ থাকে, তবে যে পক্ষের পঞ্চাশ থাকে সে গ্ষ 
খেলায় যে কৌন সময়ে ষে কোন অবস্থায় তিন কুড়ি দেখাইতে 
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পারিলেই কাগজ ধরিবেন, কিন্ত শেষ পর্ধযস্ত খেলিয়াও যদি তিন 
কুড়ি সাত দেখাইতে না গারেন তবে সেই পক্ষ এক খানি কাজগ 
হারিবেন। ষ | 
এক পক্ষের এক জনের হাঁতে বদ রঙ্গের পঞ্চাশ এবং সেই 
পক্ষের অপরের হাতে যদি ইস্তক থাকে তবে তাহারা খেলি- 
বার মধ্যে ৩০ ফেটা দেখাইয়া, আর যদি শেষ পিট পর্য্যন্ত 
খেলিতে হয় তবে ছুই কুড়ি সাত দেখাইয়া কাগজ ধরিতে পাঁরি- 
বেন। কোন পক্ষ পঞ্চাশ ডাকিষা যদি কাবার করিতে না. 
পারেন, তবে ২ কুড়ি ৭ দেখাইলে সমান খেল! হইবে, তাহ! 
না হইলে তাহাদিগকে একখানি কাগজ হারিতে হইবে | 

বিস্তি অপেক্ষা পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ অপেক্ষা হন্দরের ডাক, 
বড় এ কথা বোধ হয় বলয় দ্রিতে হইবে না। 

উপরোক্ত প্রকারে প্রত্যেক বার জয় লাভে এক এক খানি 
করিষা কাগজ জিতিয়া পাঁচবারে এক খানি “পঞ্জা" হয়, একখানি 
পঞ্ণা লইয়া চিৎ ভাবে ধরিতে হয়। কিন্তু পঞ্জ। না৷ হওয়া পর্যয্ত 
বদ্দি ১২৩।৪ খানি. কাগজ হইবার শেষে বা মধ্যে একবার 
খেলা না থাকে, তবে সমস্ত কাগজ গুলি একবারে উঠি 
বাইবে, এক এক খানি করিয়া উঠিবেনা। ০ 

 স্বদি কোনবারে কোন পক্ষ সমস্ত পিটগুলি অধিকার 

কবিত্তে পারেন, তবে সেইরূপ জয়লাভের চিহ্ন স্বরূপ এক খানি 
ছক্কাচিৎ এবং এক খানি কাগজ উপড় ভাবে ধরিতে হয়, উহ্ধাকে 
ছস্কীর 'ফিচ. কাগজ” বলে। ত্রন্তগ পাঁচ বাৰে পাঁচ খানি 
ছ্‌কা হইলে £ খানি ফিচেৰ কাগজে এক খানি পঞ্তী হয়! 
. চারি খানি কাগজের পর যদি ছক! জিতা| যায়, তবে ছক্কার ফিচ, 
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খানি লইয়া এক খানি পঞ্জা হুইস্স] থাকে, এবং এইবূপ অসাধারণ 
ঘটনায় যে ছক্কা পঞ্জা! হয় তাহার চিহ্ৃম্বরূপ এক খানি চৌকা. 
চিৎ ভাবে ধরা গিয়া থাকে । এরূপে হওয়া! ছকা গঞ্জাকে “বোম 
ভেস্তা” বল! হয়। বোম ভেম্তাই, গ্রাবু খেলার চুড়ান্ত জিত। 

কাগজ বণ্টনের পর যখন জানিতে পারা 'বাইবে যে, এক 
পক্ষে সাত খানি রং পাইয়াছেন, তবে তাহাকে “আাততুকপ” এবং 
আট খানি রং পাইলে “অটি তুরুপ” কছে। সাততুরুপ আট 
তুক্ষপে খেলা নাই। সাত আট তুরুপে যে পক্ষ সাত ও নাট 
খান! র পান তাহারা হাঁতের কাগজ পাইয়৷ পর বারের খেলায় 
কাগজ বণ্টনের অধিকারী হতেন । 

উপরে যেরূপ গ্রাবু খেলার পদ্ধতি ও জয় পরাজয্বের কথ। 
লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অধিক পিট 
সংগ্রহ ও যাহাতে সেই পিটে থাকা কাগজের অঙ্ক সংখ্যা 
অধিক হয় তাহার-চেষ্টী, করিলেই খেলায় জয় লাভ হইবে৷ 
অতএব খেলার আরভ্ভাবধি তাহারই বিশেষ চেষ্টা না করিতে 
পারিলে খেলা জয় লাভ হইবে না। পিটের কাগজ সংগ্রহ ও 
তন্বারা গণনার” সংখ্য! বাঁড়াইতে হইলে ডবল কাগজ পাওয়া 
চাই এবং খেলিবার কৌশল জানা আবশ্যক। তজ্জন্ত কয়ে 
কটা অবশ্ঠ জ্ঞা্ব্য-কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে । কিন্তু জানা আব* 
শ্রক থে, যিনি আপনা হইতে যত কৌশল উদ্ভাবিত করিতে 
পারিবেন তিনি তত পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইবেল। 

রং সকল কাগজেরই উপর চলে । এর পক্ষ বদ রক্ষের খেলাম 
টেকা দিশ্লা পিট লইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অপর ব্যক্তি 
রঙ্গের সাত দিয়া সেই পিট লইতে পারেন। এজন্য গ্রাবু 
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খেলার রঙ্গের প্রাধান্য ও আদর অধিক। অতএব কোন 
মতে রঙ্গের অসদ্যবহার না হয়। তিন খানার কম রৎ হাতে 
না আসিলে খেলার আরস্তে রং খেল! উচিত নয়'। রং 
ব্যতিরেকে বদরক্ষের যে কোন কাগজের দ্বারা গিট পাওয়া 
বায় তাহাকে “ফেরাই” কছে। খেলার অধ্যস্থলে বা শেষে 
একটা বদরৎ যদি কাহার এক চেটিয়া হয়, আর তাহার খেলিবার 
পাল! পড়ে, তবে তিনি সেই বদ রঙ্গের, এমন কি সাঁতা পর্য্যন্ত 
খেলিয়া পিট পাইতে পারেন, বলা বাহুল্য ষে অপর কাহারও 
হাতে রং থাকিলে তাহ দিয়া ফেরাই পিট বশীভূত 'করিতে 
পারেন, এজন্ত আট খানা রং কুরাইত্বা গেলেই ফেরাই থাকিলে 
পিট পাইবার বিশেষ নুবিধা। ফেরাই,এব্ৎ মধ্যেবদ রঙ্গের টেক্কা, 
সাহেব, ধিবিই উচ্চ পদস্থ, কোন একটা বদ রং এক চেটিয়! 
হইলে তাহার সাতা| পধ্যস্ত যে ফেরাই তাহা আর বারম্বার 
বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বদরদ্গের বড় বড় ঘতগুলি 
হাতে থাকে, খেলার প্রথমে সেই গুলিকেই ফেরাই বলিয়া 
জানিতে হয়। 

হাতে বেশী ফেরাই থাকিলে কেহ কেহ এক খান! রং 
পাইলেও খেলিয়া থাকেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে,যদি 
“সাথীর” হাতে বড় রখ থাকে তবে তিনি রং কাবার করিলে, 
| ফেরাই দ্বারা সকল পিট আয়ত্ত করিতে পারিলে “ছক্কা” কর! 
যাইন্ডে পারে। ৃ | 

(ছুই খান রং পাঈলে কোন মতে খেলার প্রথমে রং খেলা 
উচিত নয়। রং ধেলিলে রঙ্গ দিতে হ্য়। না থাকিলে পাস 
দিবেন। ৰ | 
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যে রর ফেরাই হাতে থাকিবে কখন সে রং পাশ দেওয়া 
উচিত নয়। সময়ে সময়ে উপায়াস্তর না খাকিলে বাধ্য হইয়া 
দিতে হয়, সে পৃথক থা। 

বড় থাকিতে ছোট কাঁগজ খেলা বা অন্যের খেলার উপর 
দেওয়া নিষিদ্ধ । তবে যখন খেলার পড়নে এমন বুঝিতে পার! 
যাইবে যে, প্রতিপক্ষের বাম দিকগ্থ ব্যক্তি দষ্টান্তস্বরূপ) হাতে 
সাহেব রাখিয়া ছোট তাস দিয়া গেলেন, আর আমার হাতে 
বিধি ও টেক্কা আছে, সেরূপ স্থলে বিবি দিয়া পিট লইলে টেক্কার 
আর একটা পিট পাওয়া যায়, আবার হয়ত গোলাম থাকিলে 
আরও একটা পিট আসিতে পারে। এরপ স্থলে বড় খাঁকিতেও 
ছোট কাগজ দিয়া পিট লওষা! যাইতে পারে। 

সাথী--( কাহার সহিত এক পক্ষ হইয়া খেলা যায়) প্রতি- 
পক্ষ যখন ছক্কা করিবার আয়োজন করিতে থাকিবেন সে 
সময় তিনি যে রং পাশ দ্রিবেন সেই রঙ্গের ফেরাই যদ্দি আমার 
হাতে থাকে তবে তাহা পাশ দেওয়া! উচিত নয়। 

গ্রাবু খেলায় রং ও বদরঙ্গের খিনি যত হিসাব রাখিতে 
পারবেন তিনি তত ৬ খেলিতে পারিবেন। এজন্য প্রথ' 
মাবধি যখন ধত রংও বদরম্ষের খেল! হইবে, সাধ্যানুদারে 
তাহাদের হিসাব রাঁখিবেন, অর্থাৎ রং ও বদ রক্ষের কোন্‌ কোন্‌ 
তাস খেলা হইল তৎপক্ষে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। 

গ্রাবু খেলার অনুমান দ্বারা কাহার হাতে কোন্‌ কোন্‌ কাগজ 
আছে স্থির করিতে চেষ্টা কর! উচিত। সত্য বটে অনুমান সর্বত্র 
ঠিক না হইতে পারে, কিন্ত যাহারা খেলায় বিশেষ পরিপক » 
তাহাদের কাছে প্রায়ই ভুল হয় ন!। 
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য২্কালে খেল! হইতে থাকে, কে কাহার পর কোন্‌ ভাগ 
দিলেন তাহার একট! হিসাব রাখিতে পারিলে পর হাতে যখন 
কাগজ বণ্টন হয়, তখন যে তাস খানি কাটান হইল'সেখানি 
পূর্র্ব হাতের খেলার কোন্‌ কোন্‌ কাগজের সংস্ব ছিল স্মরণ 
থাকিলে সেই খানে কোন্‌ কোন. কাগজ আছে অনুমান দ্বার 
'অনেকট। জানিতে পারা ষায়। .. 

সপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কেহ বিস্তি পঞ্কাশ ডাকেন, তবে 
তাহ! কি বড় (জিজ্ঞাসা দ্বারা) জানিতে পারিলে আপনার 
হাতের কাগজ গুলি দেখিয়া কোন. রঙ্গের বিস্তি বিবেচনা! করিতে 
পারা যায়। . বদি আপনার হাতের কাঁগজ গুলিত্বারা বিশেষ 
অনুমান না হয়”তবে এক বার খেলা হইলে তাহা স্থির করা 
যাইতে পারিবে । যখা,_অপর হাতে হরতনের বিবি বড় বিশ্তি 
আছে । তিনি জানিলেন বিজ্তি বিবি বড়। তাহার নিজের হাতে 
হয়ত ইস্কাবনের দশ, কইতনের গোলাম, আর চিড়িতনের 
বিবি আছে। বিবি বড় বিস্তিতে দশ, গোলাম, বিবি। 
চাই। যদি তিনটা পৃথক, পৃথক্‌ রঙ্গের বিবি গোলাম দশ আমার 
হাতে রছিল, তবে আর কিরূপে অপর হাঁতে ক্র তিন রঙ্গের 
বিস্তি থাকিবে তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে. ষে, হরতনেরই 
বিস্তি হইয়াছে। | | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
পাশাখেল | 


পাশাতে চারি রঙ্গের চারিটী করিয়া ১৬টী গুটী বা বঙ্গ 
ধাকে। চারি জনে চারি চারিটি করিয়া লইহ্বা দুই ছুই জনে 
দলবদ্ধ হইয়া! খেলিতে হত্ব। তাসের স্যার সদলন্থ দুই জল 
পরম্পরে সম্মুখে বসিতে হত, এবং পাশা খেলার জন্ক কাপড়ের 
উপর ষে খর প্রস্তত কর! থাকে, তাহার যে অংশ আপনার দিকে 
থাকে, সেই অৎশের মধ্যের শ্রেণীর নীচে একটা শ্বর থাকিতে 
একটা বল ও তাহার উপরের একটা ঘরে একটা বল, এবং 
পর ইটা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্খে যিনি বসেন তাহার ঘরের 
বাম পার্থে'র ঘরের শেষ ছুইটা ঘরে দুইটা গুটা বসাইতে হক্ব । 
এইক্পে সকলেই আপনাপন গুষ্ী গুলিকে বসাইবেন। হৃষটাস্ 
স্বরূপ একটা চিত্র গিম়্ে প্রদত্ত হইল ১-- 


তাস তোর নাতি 


২৪০... গৃহস্থজীবন । 





চারি রংঙ্গের গুটী গুলিকে ১২৩৪ অষ্ক দ্বারা কল্পনা কর। 

পাশা খেলায় পা র প্রয়োজন হয়, চলিত কথায় তাহাকে 
ছক বলে। ছক সর্ধ সমেত তিন খানি। সকল গুলিই দীর্ঘ 
ও চতুদ্ষোণ। ভাহাদের প্রত্যেকের এক পৃষ্টে একটা বিন) এক. 
“ৃষ্টে ছুইঈ বিল, এক পৃষ্ঠে পাঁচটা, আর এক পৃষ্ঠে ছয়টা বি 
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ধাকে। দেই ছক তিন খানিকে এক এক বার ফেলিলে 
তাহাদের সকল গুলির সংখ্যা! গণনায় ষত হয়, তদনুসাঁরে গুণী 
গুলিকে*এক খর হইতে অপর থরে লইয়া যাঁওক্রা হয়। কিন্তু 
যেমন তেমন হ্ষরিয়। লইক়া যাইবার উপায় নাই । তাছার বিশেষ 
বাধাধরা আছে। এক একটী গুটার পৃষ্ঠে যত গুলি অন্ক 
উপরে পড়িবে তদন্ুসারে গুটী গুলি চলিবে। পূর্ন্ঘ গুটা 
গুলির চারি পৃষ্ঠে যেরূপ বিন্দু সংখ্যার কথা উদ্দিখিত হইয়াছে, 
সে হিসাবে তিন হইতে আঠার পধ্যস্ক পড়িতে পারে। 

যেরএ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পাশ গড়িয়া গাঁকে তাহাদের 
ক একটাকে “দান” বলে। পাশা ফেলিলে নিযোক্ত কয়েক 
প্রকারের এক প্রকার না হয় অন্য প্রকার নিশ্চই পড়িবে, 
তাহা ছাড়া অন্ত কেনি প্রকার পড়িবে না, এজন্য এই কয়েকটি 
ভিন্ন পাশায় অগ্য দান নাই যথা 

তিরি, চোক, পঞ্জা, ছক্কা,পাঁচ ছুই সাত, পাঁচ তিন আট; 
ছয় তিন নয়, পঞ্চার (পাঁচ চারি) নয়, ছয় চারি দশ, দশ 
পোয়া (পোয়া এককে বলে) এগার» দর্শ ছুই বার, কচে কেচ. 
এককে বলে ) বাধ, পহবাঁর পোয়া বার ) তের, এগার ছুই তের, 
চৌদ্দ (অন্ত প্রকারে চৌদ্দ পড়ে না), পনর (উহাও অন্ত প্রকার 
পড়ে না), ষোল,"সতের এবং আগার। 

_ছুইটী পার্চি ছেকে) একই সংখ্যার অস্ক থাকিলে তাহাকে 
দোছক বলে এবং তাহাতেই পাশার জোড়া চলে। অর্থাহ 
হুইটী ছকের সংখ্যা গণনায় যত হইবে, ক্রীড়কের ইচ্ছানুসারে। 
তত খ্বর বা তাহার অর্ধেক সংখ্যার ঘর ছুইটী পাশা একত্র 
থাকিলে দুইটাই এক সঙ্গে চলিতে পারিবে। অবশিষ্ট একটা 
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ছকে যত পড়িবে, অপর একটী পাশা তত খবর টলিবে। যথা. 
৫+২সীতে ১বা২ ঘর, ৬+২ আটে এক বা. ছুইঃস্বর, ৬1৪ 
দশে ২বা ৪শবর, দশ পোয়া এগারতে ৫ বা! ১* খ্বর,' পহবার 


- তেরতে ৬ বা+১২ স্বর, চৌদ্দতে ৬ বা-১২ খবর, পরতে ১০ বা 


৫ খবর, যোলয় ৫ বা ১* ঘর, সতেরয় ৬ বা ১২ ঘর, এবং আটা- 
রতে ১২বাঁছয় শ্বর জোড়া চলে।  &ঁ হিসাবে কচেবারয় 
জোড়া চলিতে পারে না, কিন্তু উহাতে এই হিসাবে জোড়া 
. চালান ধায় যে, যেন একটী পাশাকে ছয় শ্বর এবং 'সপর গাশী- 
টাকে ৫ ও ১ উভয়ের একত্রে ছয় স্বর দিলে ছুইটাতে, পূর্ব 
একতরেই ঘাইবে। এই হিসাবে কচে বাঁরতে কেবল ছয় খর 
জোড়া দেওয়া যায়। কিন্ত ুইটী ছকে সমান সংখ্যা না থাকায় 
গাশ।| বার ঘর যাইতে পারে না। 

ইন্ূপে যদি তিনটা পাশা একখবে নানি এ ছকের 
প্রত্যেক ছকটাতে তিন জংখ্যা ফুক্ত কোন দান গড়ে, তৰে 
জোড়া পাশা! ছকের দান পড়িলে যে্ূপে চলে সেইরূপে চলিতে 
_গারে । প্রতিপক্ষের জোড়া পাশা যদি ছুইঘর অন্তরে 
থাকে, তবে যে দানে চারি ঘর জোড়া যাইতৈ পারে সে দানে 
 জ্বোড়া চলিবে না। মেইরূপে পাঁচ ঘর অন্তরে ধাকিলে যে 
. দানে দশ ঘর জোড়া চলিতে পারে নে দ]নে। এবং ছয় বর 
স্তরে থাকিলে যে দানে বার ঘর জোড়া চলে সে দানে জোড়া 
চলিবে না। এজন যিনি হুবুদ্ধিমান্‌ ত্রীড়ক তিনি এইরপে 
প্রতিগক্ষের জৌড়া যাহাতে না চলিতে পারে প্রজন্ত- ৫1৬ 
ঘর অন্তরে আপনার জোড়া গাশা রাখিয়া প্রতিপক্ষের 'জোড়। 
পাশার গতিরোধ করিয়া খাফেন। পাশা খেলায় এইরূপ 


গাপাখেন | ই৪৩ 


জোড়ার চুলন বন্ধ করাকে “রোধ” বলে। যথা )_দোয়া রঃ 
গঞ্জ রোধ, ছকা! রোখ বলা গিষ্া থাকে । | 

পাশ। সমস্ত ত্বর গুলি ঘুরিয়া যখন আপন খরে প্রবেশ 
করিবে, তখন* অর্কনিম্নের মাঝখানকার শ্রেণীর ঘরে আমিলে 
ভাহাকে উপ্টাইয়া দিতে হয়। তত্বারা কাচা অর্ৎ যে পাশা 
ঘর হইতে বাহির হইতেছে ভাহা' হইতে পৃথক পৃথক করা 
গিয়! থাকে । প্র খরকে "পেটা" বলে? চৌর্মটি- দ্ঘর ঘুরিয়া 
পাশা মধ্যস্থলের বড় ত্বরটীতে পৌছিলেই তাহার পরিণাম 
হইল। মকলের পাঁশাই ও একটা শ্বরে উঠিয়া থাঁকিবে। যে 
পক্ষের আট টী পাশা অগ্রে ইন্ধপে উঠিতে পারিবে, তীহাদেরই 
' জন লাভ হইবে। ভ্ীরণ ঘে পাশা চৌষটি ঘর ঘুরিয়! আসিয়াছে, 
আবস্তক হইলে তাহাকেও বাহির করিয়া আবার চৌষটি 
তর ঘুরান যাইতে পারে । যখন দেখা যাঁয় যে, আপনাদের অন্থান্ত 
পাশা কাচা আছে, অর্থাৎ সকল গুলি গৃহ প্রবিষ্ট হয় নাই, 
অথচ প্রতিপক্ষের পাশা সকল গুলিই ঘরে প্রবেশ করিবার 
জন্য সম্মুখ দরিয়া চলিয়। যাইতেছে, এমত স্থলে মেই পাশাকে 
 ফিরাইবার জন্য ধসাপনার পাকা পাশ! দিয়া  পাশীকে মারিতে 
 হয্ব। যে পাশা মধন্থলের বড় খরে অর্থাৎ বাহাতে সকলের 
পাশাই উঠি শ্রম লাভ করে, সেই বর হইতে হদধি ভাহাকে . 
.পুনরায় কীচা করিয়া! কোন পাশীকে ধরিতে ব! মারিতে হয়, 
তবে যেমন দান পড়িবে তত শ্বরই এ পাশ যাইতে পারিবে, 
কিন ধ্দি এমন কোন পাশা কাচিতে হয় খে, উহা! গৃহ প্রবেশ 
' করিয়াছে কিন্তু বড় ঘ্বর. পর্যযস্ত পৌঁছে নাই, তবে ভাহাকে 
কাচিবার সময় যত দান পড়িবে নেই দ্বানের.কোন একটা হা 
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ছুইটী ছকে যত সংখ্যা পড়িয়াছে আবশ্তকমত তত খবর উপরে 
উঠিয়া তবে নামিষা আদিতে হইবে, কোন মতে সেই খর 
হইতে একাইক কীচিয়াঁরাহির হইতে পারিবে না। 

প্রতি পক্ষের একটী- মাত্র পাশা যদি কোন ঘরে থাকে, 
এবং আর এক পক্ষের একটি পাশা দানমত যদি ঠিক সেই 
স্বরে যাইতে পারে, তবে প্রথমোক্ত পক্ষের পাশাটা “মারা, 
পড়িবে, অর্থাৎ সেটীকে আবার আপন ঘরে উপর হইতে দান 
অনুসারে উপর হইতে গণনা ক্রমে বাছির করিয়া চৌষটি খর 
ঘুরাইয়া আনিতে হুইবে। | 

এক রঙ্গের অথ এক ব্যক্তি ষে রঙ্গের চারিটী পাশা 
লইস্ব! খেলিতে বসেন, তাহাদের পরম্পরেরই কেবল জোড়া 
হয়, ষাঁহার সহিত এক যোগে খেলা যায় তাহার পাশার সহিত 
জোড়া বাঁধা ষাইতে পারে না। 

প্রতিপক্ষের পাশার দ্বারা যেমন পঞ্জ' ছক রোখ হয়, সহ- 
ক্রীড়কের যদ্দি একটা পাশাও ছুই বা পঞ্তা ছক্কার ্বরে 
থাঁকে, তবে সেরূপ শ্থলেও জোড় চলেনা। 

জোড়া দ্বারা প্রতিপক্ষের একটী মাত্র পাশা একখরে থাকিলে 
তাহাকে মারা যাইতে গারে। কিন্তু জোড়! কখনইমারা যায় না। 

ছুইজনে একযোগে খেলিতে বসিয়া এরষ্র জনের দানে 
সহক্রীড়কের পাশ! চালনা কর, বা দানের কিয়দংশ আপনার 
পাশা চালাইয়া অপরাংশে তাহার পাশা চালন। করা যাইতে 
পারে না, কিন্তু যখন একজনের সমস্ত পাশ! উঠিয়া ষাইবে, 
তখন উপরেক্তে প্রকারে আংশিক ও অমুদায় দান নহে 
পীঁশা চালনায় প্রযুক্ত হইবে।.+ 


পাশাখেলা ২৪৫ 


 শেন্ধ পাশী গৃহ গ্রীবেশ করিবার সময় যদি এমন দান পড়ে 
যে, ভাহার কোন অংশে পাশা ঠিক বড় খবরে উঠিতে লা পারে, 
অথচ পূর্ণ, দ্বানটীর সমস্ত লইলে বড় বরে পৌছিবার সংখ্যা 
অপেক্ষা অধিক হয়, আর অন্ত এমন পাশ) না থাকে যে 
দ্বানের কিয়দংশ দ্বার] তাহাকে চালনা করা যাইতে পারে, তবে 
সেই গাশা পুনরায় কাচিয়া বসিতে হয়। এক্ূপ কীচিয়া বসাকে 
“হাতে কাচা” বলে। মনে কর তোমার দুইটা পাশ! ঘড় ঘরে 
উতিত্বাছে আর ছুইটার একটা বড় ঘরে উঠিতে ছুই ঘর বাকী 
আছে, অপরটী বড় শ্বর হইতে দশ খর দূরে অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ 
করিতে দুই ঘর মাত্র বাকী আছে, এমন সময় ক্োমার ষোল 
পড়িল। সেই দান অনুসারে ষে পাশাটা দশঘর দূরে আছে 
তাহাকে বড় বরে তুলিয়া দিতে পার, কিন্তু যে পাশাটা দোয়ার 
আছে, সেটাকে তুলিয়! দ্রিতে পারিলে না, যেহেতু ছয় পড়িলে 
দোয়ার পাশা উঠিতে পারে না, কেন না এক একটা ছকের 
সংখ্যার গণনাক্রমে পাশ! চলিয়! থাকে, উদ্ক সংখ্যার ভগ্নাংশে 
পাশা চলে না।* একপস্থলে যে পাশাটা দশ শ্বর দুরে ছিল, সেই- 
টাকে দশব্বর উঠাইয়! ছয় ঘর লামিয়া আস। ভিন্ন আর উপায় 
থাকে না। ষেটৌ দোয়ায় আছে ষোলর দানে সেটার নড়িবার 
উপায় নাই। কিন্ত সমস্ত পাশা ঘরে প্রবেশ করিলে ঘত বড় 
দীনই পড়ক আবশ্যক মত তাহার অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়। 
অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা! বা সহ ত্রীড়কের পাশা চালিবার জন্য 
প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ব্যবহার করাযাইতে পাঁরে। 
ছুইজনেও পাশ খেলা! যায়, সেরূপ খেল।কে “রং” কষে 
বলে। রং খেলিতে হইলে এক এক জনকে ছুইরকমের 
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চারিটী করিত আটটী পাশা লইঙ্কা খেলিতে হয়, এবং চা 
ছনের ধেলাধ় যেমন একঘরে একটী করিয়া পাশ বর্পাইতে 
হত, ইহাতে তাহার ছুইটী করিয়া বসাইতে হয়, অর্থাৎ আপনার 
সবরের ছকা এবং সাতার খবরে এক রঙ্গের দুইটী চুইটী চারিটী 
এবং অপর রজের দুইটা ছুই ছুইটী চারিটী দক্ষিণ দিকের গৃহ 
শ্রেণীর শেষ ছুইটী খরে অর্থাৎ পূর্নোক্ত ছুইটী জোড়া হইতে 
ুইটা জোড়া ১৬ শ্বর দুরে বসাইতে হইবে।. সেই চারিটা 
পাশাকে রং বলে। ৃ 
এই খেলায় গোষ়াযুক্ত কোন দান যতক্ষণ না গড়ে, ততক্ষণ 

গাশা টালন! কর! যায় না। একবার উত্তপ্ূগ দান পড়িলে ভাহায় 
পর যাহাই পড়ক পাশ! চলিতে থাকিবে। 

কিন্ত একটা পাশ! যাঁরা গেলে হতক্ষণ গোয়ামুক্ত দান 
না পড়ে ততদ্ষণ এ গাঁশা বসিতে গার যাঁয় না, এবং যতক্ষণ 
এ পাঁশা না বসান যায়) ততক্ষণ অন্য পাঁশীও চালনা করিবার, 
অধিকায় থাকে না। 

রং খেলায় অগ্রে রং পাকিত্া। উঠিতে হঠবে, এবং সেই 
রং খলির মধ্যে শেষের একটা কিম্বা টুইটী এমন দানে উঠিতে 
হইবে যে, যে দানে সেই' পাশা গুলিকে প্রথম চালনা করা হই 
ছিল। তাহাকেই খেলা রাধা বলে। যদি কাহারও প্রথ্ 
খেলার সময় ৫২ সাত পড়ে, তবে তাহাকে রঙের শেষ পাশা 
উঠিবার জময় ৫২ সাতেই উঠিতে হইবে। খেলার প্রথমে 
ঘেরংএর পাশাকে আগ্রে চালান বা মনেই বার সেই পাখা" 
কেই “রংবলে।  ... *. | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সতরগ্ বা দাব। খেল] । 


প্রথিত আছে লঙ্ষেশ্বর দশানন বড় সমরগ্রিয় ছিলেন। 
যুদ্ধচিত্ত! ব্যতীত অন্য চিত্ত! তাহার ভাল লাগিত না। এজন্য 
তাহার সমরপ্ররৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই খেলার কষ্টি 
হয়। 'রাজকার্ধ্য হইতে যখন তিনি অবসর লাভ করিতেন, 
তখনই অমাত্যগণের সহিত এই ক্রীড়ায় অবকাশকাল ক্ষেপণ 
করিতেন। সতরঞ্জ খেলার পদ্ধতি অবগভ হইলে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য । এই খেল! যারপর নাই নির্দোষ এবং ইহাতে 
বদ্ধিবৃর্তির প্রাখাধ্য জন্মিয়া থাকে। এজন্য ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে আজি কালি অনেকেই সতরগ্ খেলায় আশক্ত। 

যে গুটী গুলিকে লইয়া এই খেল! খেলিতে হয়, সেগুলিকে 
“বল” আখ্যা দেওয়া গিয়া থাকে । পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন-_সে গুজি কাহার বল? যিনি খেলা করেন তীহার বা. 
তাঁহার প্রতিনিধি “রাজার ।” তরঞ্জের বল গুলিতে যুদ্ধের সমস্থ 
আয়োজনই আছে। রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, গজ আছে, 
খোড়া আছে, নৌকা আছে, এবং সৈনিক আছে। যুদ্ধ 
যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত হয় না, সতরঞ্জ খেলাও তদ্রুপ ছুইপক্ষে 
খেলিতে হয়। উভয় পক্ষই সমস্ত বল সমান লইম্বা আরস্ত 
করিতে হয়, তবে ধিনি যেরূপ খেলিতে পারেন তিনি ভদ্র 
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শত্রুপক্ষের বল হানি করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াাকেন।, 
ছুই পক্ষের বল পৃথকরূপে চিনিবার জন্য উভয় পক্ষের বলে 
প্রায়ই লাল ও সবুজ রং দেওয়া হ্য়। 

বল গুলির মধো দুইটা দেখিতে স্তভাকার। তাহাদের মধ্যে 
বড়টা “রাজী” এবং অপেক্ষাকৃত ছে'টটা “মন্ত্রী” বা দাবা? |. 
রাজার ন্যায় আকারে উচ্চি -নিয় ভাগ ডমক অর্ধের ন্যায় 
এবং উপরি ভাগ একটা দণ্ডের মত তাহাকে “গজ” ক্লছে। 

দেখিতে ঠিক গজের স্যায় কিন্তু মন্ত্রীর মত উচ্চ যে বল, 
ভাহাকে খ্বোড়া, এবং মুদ্রাককারে গোল, এবং উপরিভাগ 
ক্রমোচ্চ এক্ধপ বলকে নৌকা বলে। একটী সিক্ষির আকারে 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলগুলি থাকে তাহাদিগকে “বড়ে” বলিয়া ধাকে | 

দ্ধ ক্ষেব্রটী চতুর, অর্থাৎ দীর্ঘে প্রশ্থে সমান, উভগ় 
দিকে আট আটটী করিয়া চৌফ্টরিটা ঘরে বিভক্ত । তাহাকে 
“চাল” বলে। 

যে ছুই জনে খেল! হইবে তাহাদের উদ্তষের সম্মুধে & 
ঢাল পাতিষা নিম্নোক্ত প্রকারে উভয় পক্ষের বল বসাইতে 
হইবে । যথা) 

আপনার দিকে ঢালের থে ছুইগী কোন্‌ থাকে তাহাতে 
ছুই খানি নৌকা, বামের নৌকার দক্ষিণে এবং দক্ষিণের 
নৌকার বাঁষে ছুইটী দ্বোড়া, রূপে বামের ঘোড়ার দক্ষিণে 
এবং দক্ষিণের ঘোড়ার বামে ইট গজ. এবং .বামের গজের 
ক্ষিণে র্জা ও দিক্ষের গজ্রে বামে মন্ত্রীকে বসাইয়া সক" 
লের অন্মূখে এক একটী বড়ে বসাইতে হয়। আদর্শ রূপ 
একটা চিত্র নিঙ্বে প্রদত্ত হইল।-- চা 
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নৌকধাঘোড়া। গজ | দাবা [রাজা ; গজ (ঘেোড়া]নৌকা 
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নৌকা/ঘ্বাড়ী। গজ । রাজ? দাবা; গজ (ঘোড়া|নৌক। 


বল গুলি কিরূপে চালন! করা যাইতে পারে তাহা বিরৃত 
হইতেছে । ? 

বড়ে গুলি সম্মুখ দ্রিকে এক এক ঘ্বর করিয়! অগ্রসর হুইয় 
থাকে। একবার অগ্রসর হইলে আর পশ্চাৎ ফিরিতে পারে 
না, কিন্তু উহাদের কোণেরুঘ্বরে যদি অন্য পক্ষের কোন বল 
বা বড়েকে পায়, তবে তাহাকে মারিয়। অকন্ধগ্য করিতে 
পারে! রাজার চলন যেদিকে ইচ্ছ! কেবল একখর। মন্ত্রী সোজা 
মোজী ও কোথাকোনী যত খবর ইচ্ছা যাইতে পারে। গজ কেব্ল : 
কোথা কোণী' ঘত ঘর ইচ্ছা! ঈলে। ঘোড়ার চাল আড়াই ব্বর-7 
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অর্থাং ষে ঘরে থাকে তাহার কোণের খরের সোজা 
এক খরে যায়--এইরূপে চতুর্দিকেই যাইতে পারে, এবং 
নৌকা সোজ! সোজী যত ঘর ইচ্ছা! যাইতে পারে। ষে বল 
যেরূপ ষে ঘরে যাইতে পারে, প্রতিপক্ষের কোন বল 
থাকিলে তাহাকে মারিয়া অকর্্মণ্য করিতে পারা যায় । একটী 
ৰল অন্য বলকে লঙ্ঘন করিয়া! যাইতে পারে না। এজন্য 
উভয় পক্ষের বড়ে ছুইটী পরস্পর সন্মুখীন হইলে কেহই 
অগ্রসর হইতে পারে না। একটী বলে শ্বরে থাকে, সেই 
পক্ষের অন্য বল সেই ঘরকে আপনার গমনোপশোগী করিলে 
শেষোক্ত বল পূর্বোক্ত বলের বলঙ্গরূপ হয়। এইরূপে ছুই 
তিনটী বা ততোধিক বল অপর একটী বলের বলম্বরূপ 
দণ্ডায়মান হইতে পারে । ঘদি প্রতিপক্ষের কোন বল তোমার 
কোন বলকে মারিবার জন্য আক্রমণ করে, অর্থাৎ তোমার 
বল যে ঘরে আছে, সেই ঘরে আসিয়া তাহাকে অকর্ষণ্য 
করিবার চেষ্টা করে, ভবে তুমি তোমার সেই বলকে অন্য 
বল দিয়া জোর দিলে প্রতিপক্ষ তাহাকে মারিবে, তুমিও 
তাহার সেই" বলকে মারিতে পারিবে । যদি তাহার অধিক 
বল থাকে অর্থাৎ তিন চারিটা বল দিয়া তোমার বলকে 
গ্রাক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে ততোধিক বল প্রয়োগে তুমিও 
সেই. আক্রান্ত বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কেন না, 
তোমার রাজার বল যত যারা যাইবে, সে তত  সামর্থহন 
হইতে থাকিবে । জামথহীন হইলেই পরাভূত হইতে 
হইবে । কিন্তু বল মারা যাইুলেই যে পরাজয় স্বীকার করিয়া 
দ্বিতীয় বার নূতন খেলার আয়োজন করিতে: হইবে এমন কখর 
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হইতে পারে না। কেননা ধিনি ভাল যোদ্ধা তিনি কি আগনার 
সৈন্যহাঁনী হইলে রস্থল হইতে কখন পলায়ন করিয়া থাকেন? 
যতক্ষণ আপনার সামর্থ থাকে, যতক্ষণ তিনি রন্দী না হয়েন, 

ততক্ষণ ভিনি ছাড়েন না। সতরঞ্ খেল1 ঘষে যুদ্ধের অনুরূপ 
তাহা পৃর্বেই বলা হইয়াছে, অতএব ছুই একটা বল অসাব- 
ধানতা প্রযুক্ত মার! গেলে, কৌশলে প্রতিপক্ষের বলহানী করিয়া! 
জিতিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে বলহীন হইয়া বলবানের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যে অধিক বুদ্ধি কৌশলের 
প্রষ্নোজন একথা বলা বাহুল্য । | 


প্রতিপক্ষের বল ষে রে থাকিতে পারে, মেই ঘরকে ভাহার 
“মুখ” বলে, আর আপক্ষের বলের ত্বরকে জোর বলা যায়। 

যে বল একবার মার! পড়ে, সে বল আর ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। দ্বিতীয় বার খেলা আরম্ভ না হওয়া পধ্যস্ত তাহাকে 
অরণ্য জ্ঞানে যৃদ্ধস্থাদ ঢোল) হইতে কপস্থত করিষ/ রাখিতে 
হয়। কিন্তু যদি সেই নলের খবরে ষে বড়ে থাকে, সেই 
ৰড়ে যদি প্রতিপক্ষে সেই বলের গৃহ পর্য্যত্ত অগ্রসর হইতে 
পারে, তবে প্র বল পৃনজ্জঁঘিত হইয়া থাকে । অর্গাৎ স্বোড়ার 
বড়েকে যদি এক এক ঘর করিয়া প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘরে 
লইগ্রা ষাইতে পাঁরা ম্বার়, তবে সেই বড়েটী একটী খোড়া হইয়া 
পূর্ববৎ খেলিতে পারিবে। প্রব্ধপে মৌকা দাঘা, গজ সমস্তই 
আবার নৃতন হইতে পারে। 

সকল বলই প্রতিপক্ষের অন্য বল স্থারা অকর্মণ্য হই 
পাঁরে,অর্থাৎ সকল বলই মরিতে পারে, কিন্ত রাজাকে মার! 
দ্বাইতে পারে'ন! | রাজাকে কোন বল আক্রমণ করিলে তাহাকে 
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“কিস্তি” দেওয়া বলে । কিস্তি দিলে রাজাকে সরিয়া বসিতে 
হয়। যখনই কিন্তি দিস্বা রাজার গ্রতিরোধ করা যায়, অর্থাৎ 
কোন খরেই তাহার যাইবার উপায় থাঁক্ষে না, তখনই তাহাকে 
বন্দী বিবেচনা করিতে হুইবে। রাজার এই. অবস্থাকে সতরঞ্জ 
খেলায় “মহ” বলে। রাজা মাঁৎ হইলেই বাজী শেষ হয়, 
আবার নৃতন বাজী আরম্ত করিতে হয । কিন্ত রাজাকে কিস্তি 
ন1 দিয়! যদি তাহার চলন বন্ধ করা যায়, অথচ চাঁলন। করিবার 
অন্য বল না থাকে, তবে প্রতিপক্ষের যে কোন বল তুলিয়া 
লইলে রাজার গতিবিধি করিবার উপায় হয়, তাহা কর! যাইতে 
পারে। 

রাজাকে বন্দী অর্থীৎ মাৎ করিতে পারিলেই যদি জয়লাভ 
হয়, তবে যেন তেন প্রকারেণ মাৎ করিবার চেষ্টা দেখাই 
শ্রেয়। | 

বল সন্মুখে পাইলেই তাহাকে মারা উচিত লয়। বিবে- 
চন| করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই বলকে মারিলে নিজের 
কোন ক্ষতি না হয়। ব্বাজা বন্দী হইতেছে এমন সময় কিছু 
ক্ষতি হইলেও বদ্ধি. মাৎ হয়ব, তবে তাহার 'উপায় দেখিতে 
রে এ 

সতরঞজ খেলার চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলিতে হয়। 
প্রতিপক্ষ য়ে চাল চালেন, তাহার উদ্দেশ্য কি অগ্রে বিশেষ, 
রূপে তাহা চিন্তা করিতে হুইবে। চিন্তা করিয়া যাহ] 'অব- 
ধারিত হইবে তাহা! ব্যর্থ করিবার উপায় দেখিতে হইবে, 
রতৃব! খেলায় জয় লাভ করা. দুরূহ ৷ তীহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
করিবার চেষ্টা অগ্রে ন। দেখিঃ অপর খেলা যুক্তিযুক্ত নহে। 


সতরগ্জ বা দাঁবাঁখেল! ২৫৩ 


অগ্রে আত্মরক্ষা করিয়া! তবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করি- 
বার পন্থা না দেখিলে আপনাকে বিপদে পড়িতে হয়, একথা 
যেন সঞ্চলরেই মনে থাকে । যিনি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিয়া 
তাহার মন্ত্র বিফল করিতে পারেন, এবং আপনাকে হু" 
রক্ষিত করিয়া! তবে প্রতিপক্ষের উপর 2 পড়েন, তিনি 
নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। 

পরাভূত রাজাকে বন্দী অবস্থায় যেরূপে ইচ্ছা সেই- 
রূপে ব্যবহ'র করা যাইতে পারে। এই খেলাতেও তদ্রপ 
আমোদ কৰা যাইতে পারে, মে জন্য “পিলুড়ি” “অষ্টচক্রু” 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খেলা আছে। রাজা যখন নিতান্ত 
হীনবল হয়, তখন তাহাকে ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায়। 
পিলুড়িতে রাজাকে চারিটী মাত্র ত্বরে ঘুরান গিয়া থাকে! 
দুর্বল রাজা এ চারিটী ঘরের বাহিরে কোন মতে যাইতে 
পারে না। নিম্বে পিলুড়ি খেলার একটী চিত্র প্রদর্শিত 
হইল,--ইহাতে অন্ততঃ নৌক! ছুই খানি এবং গজ একটীর 
নিতান্ত প্রত্বোজন হয়, তাহা. না হইলে পিলুড়ি হইতে পারে 
না। বলা বাহুগ্য যে, যে রাজা পিলুড়ির খেলায় ঘৃরিতে 
থাকিবে, তাহার কোন বলই থাকিবে না, কেবল মাত্র একটী 
বড়ে থাকিবে | "যখন রাজার একটা বড়েও না থাকে, তখন 
তাহাকে ফকির বা দরিদ্র বলা যায়। কিন্তু ষদি উভয় 
পক্ষের বলসংখ্যা (রাঁজা সমেত) চারিটা মাত্র থাকে, তবে 
তাহাকে “চতুর্বলা” বলা যায়, সে বাজী খেলা ন1 খেল তুল্য। 
উভগ্ব পক্ষের জয় পরাজয় কিছুই 'অবধারিত হইবার নহে, 


ছুই পক্ষই সমান থাকিয়। যায়, এজন্য সেই বাজীকে “চ্টায় 
্ ২২ | 


২৪ . গৃহ্ছ-জীবন। 


বাজী” বলে। এইরূপে একখানি নৌকা ও গজকে স্থাপিত 
করিতে হইবে। প্রতি পক্ষের রাজাকে কশি্বা4) এইরূপ চিহ্নিত 
একটা ত্বরে লইয়া যাইতে হইবে? তাহার আর একখানি নৌকা 
দিয়া গজের চারি কোনের সাদা বর চারিটাতে কিন্তি দিলে রাজা 








কেবল এইক্ধপ ঢেরা(+-) চহ্ছিত চারিটী ঘরেই ঘুরিতে থাকিবে, 

কোন মতে বাহিরে ষাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, অপর 

একখানি নৌকা পুর্ব হইতে এমন ঘরে রাখিতে হইবে যেন 
সেখান হইতে আসিরা! গজের জোরে সাদা ঘরে বসিয়া রাজাকে 
কিস্তি দিতে পারে। | 


সতরগঞ্ বা দাব খেলা । ২/% 


ঘঅ্ুচন্ত্রের” খেলার ছুইটা ঘোড়া, দাবা, গজ একটী, 
ও নৌকা একখানির নিতান্ত প্রষ্বোজন, এবং গজ দাবা ও 
নৌকা তিনটী বল নিম্োক্ত প্রকারে স্থাপন করিতে হইবে। 
তাহার পর*ঘোড়া ছুইটী চিহ্ছিত আটটা ঘরে এক একটী 








3... ০৮ ও পাপ পলপসপ্ব প শশ-া্া াপাা্ 
পা পাশপাশি 








[| 7 | 


আসিতে আসিতে রাজাকে আটটা ঘর ঘুরাইবে। পরিশেষে 
. মাৎ করিলেই বাজী শেষ হইল। পিলুড়িতেও শেষকালে 
রাজাকে মাৎ করিতে হয়, নতৃবা! বাজী জিৎ হয় না। 
সতরঞ্জ খেয় “পঞ্চরং* একটা প্রসিদ্ধ খেলা । এই খেলায় €ী 
বলের উপযু্গৃরি কিস্তেতে রঃজা মাৎ হইয়া থাকে 


ক 


সঃ ৃ ইিহজীরন 1 


নিয়ে যে চিত্র রদ হইল, ভাহাতে বেগে ব্ল আনি 
বসান আছে তদ্রূপে বসাইতে হইবে। তাহার পরে ঘ্াগ্রে 
নৌকাঁ, তাহার পর গজ, তাহার পর দাবা, তাহার পর খোড়া, 


শেষে বড়ের কিস্তি মাৎ হইবে। কাল বল লাল পলকে মাৎ 
করিবে । 
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১১২ ইত্যাদি যে সংখ্য। অনুরূপ সং যা যে ঘরে যা 
সেই বল সেই ঘ্বরে গিয়া কিস্তি দিবে। 

জ্যামিতির আলোচনায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয়, সত" 
রঞ্জ খেলাতেও তদ্রপ। এঁই খেলাতেও নান] প্রকার বুদ্ধি- 


. সতরগ্ বা দাবাখেল|। ২৫ 


কৌশণের প্রয়োজন হয় এজন্ত জ্যামিতি অনুশীলনীর ন্যায় 
আদর্শস্বূপ গুটা ছুই প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিম্বে প্রদ্বত্ 
হইল ।, | | 


কাল রঙ্গের দিক। 





লাল রঙ্গের দিক। 


লাল বল অগ্রে খেলিবে এরং চারি চালে কালককে মাৎ 
করিবে । ১, | এ ই, 


২৫৮ চি গৃহন্থ-জীবন । 


উত্তর | | 
লালবলের চাল। ৃ কালবলের চাঁল। 
১। কাল মন্ত্রী বসাইবার ঘরে 5 রাজাকে কাল মন্ত্রী 
ঘোড়ার কিস্তি দাও। বসাইবাঙ্ চতুর্থ শ্বরে 
8. চালন। কর। 
২। নৌকার কিস্তি দাওড। ২। গ্রজচাল। 


৩। গজ মন্ত্রীর ঘরের পঞ্চম ঘরে ৩। কোন চাল চাল। 
যাও। 


৪। নৌকা! দিয়! গজমার | মাৎ! 
চৌষট্টী ঘর ঘোড়া ফিরান। 


বাম দ্রকের কোণের খর হইতে ডানদিকে নিক্োক্ত ৩২টী 
অক্ষরের আট আটটী অক্ষর ক্রমারয়ে দক্ষিণ দ্রিকের এক একটা 
রে লিখিয়া পুর্বৎ বামদিক হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর খবর গুলির 
দক্ষিণ দিকের এক একটী ঘরে এ রূপে চারিটা শ্রেণীতে লিখিয়া 
পরে চালের অপরাদ্ধ অংশেও এ রূপে & অক্ষরগুলি/ণ লিখিবে 
বথা ১; 
থু. বই) বী, দর) ন, কা, ঘ, না, 
কে, না, ম, কৃ, ভ্ব কা, ভ, শী, 
দ্বা। রে, শ, দ, ন, যা, খ, ব, 
ভরা, ন, জখ শ, হে, তা, র) ব।. 

অনস্তর মধ্যের যে দুইটী ঘরে “হে আছে সেই ত্বর 


হইতে). * 


 সতরপ্র বা দাবাখেল।| ২৯: 


“হে কষ্ণ দ্বারকানাথ কাশী যাদবনন্দন 
_ মখুরেশ হৃষীকেশ ত্রত্রো ভব জনার্দন।” 
ঞঁই বাঁক্যের এক একটা অক্ষর ঘোড়ার খরে দেখিতে 
পাইবে । তদ্দনুসীরে অশ্বচালনা করিলে চৌষট্রি ঘরেই তাহাকে 
চালন| করা যাইতে পারিবে। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্ষে 
একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। | 





শীস্ত্রীধ্যায়। 


০০ 


স্কাতি 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
হিন্দুত্ব | 





পরাধীন জাতির হুর্গতির পরিসীমা নাই ; তাহারা বিদেশীষ 
রাজার শীসনাধীনে থাকিলে ষে তাহাদের মনের স্বাধীনতা, 
'জীবনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনত1 সকলই বিনষ্ট হয্ব তাহার 
ঘৃষ্টাত্ত ভারতের হিল । ভারতের হিন্দ আজি সপ্তশতাধিক বর্ষ 
পধ্যায়গ্রমে মুসলমান ও ইংরেজ জাতির হস্তে দেশের স্থাী- 
নতা অর্পন করিয়া আপনাদের সমস্তই হারাইয়া বসিম্বাছেন। 
মুদলমানগণ হিন্দ ধর্মের উপর যাঞ্জ পর নাই উতপীড়ন করি- 
তন; হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্মচিত্তা প্রভৃতি ।ধহিক ও পারত্রিক 
ক্রিয়া! কলাপের বিদ্বকারী ছিলেন; তাহারা বল পূর্বক হিন্দুর 
' রাজ্যে হিন্দুর হিন্ূত্ে প্রত্যক্ষ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ নাই, 
বরং হিন্দ যাহাতে স্বধম্্ বজায় রাখিয়া! চলিতে পারেন যাহাতে 
তাহার আচার ব্যবহারে কেহ কোন বিদ্ব না করিতে পারে 
তাহার জন্ত বিশেষ উপায় বিহিত হইয়াছে, তথাপি দিন 
দিন হিলুর কদাচার বৃদ্ধি "এবং ম্বধর্মহানির প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোষ্কর 


রা 


হিন্দৃত্ব ২৬১, 


হইতেছে কেন? সে কেবল কতকগুলি অর্দশিক্ষিত অনুক্রণ- 
প্রয়াসী হিন্দুক্লাঙ্গারের স্বচ্ছাচারিতা ভিন্ন আর কৌন কারণেই: 
নহে ইংরেজ অখাদ্য গ্রহণে, অপের পাঁনে হিন্দুকে 
পরামর্শ বাঞ্প্রবৃত্তি দেন না, বরং ধে সকল হিন্দু উক্তবিধ 
অসং প্রবৃত্তির বশবস্তাঁ তাহাদিগকে ঘ্বণা করিয়া থাকেন । কিন্ত 
তথাপি হিন্দুর ও দুর্মরতি কেন? একথা জিজ্ঞাস! করিলে উত্তর 
কিণ যেহেতু হিন্দু ইংরেজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, 
চাল চলন অনুকরণ করিবার জন্য লালাফ্রিত। পবিত্র 'আরধ্যবংশ- 
সম্ৃত হিন্দুর মনে এ ছুপ্্রবৃত্তি সঞ্চারের কারণ এই যে, বাল্য 
কাল হইতে তাহাদের মনে স্বধর্থাশিক্ষার অভাঁব। আজি 
কাঁলিকার ভারতীয় হিন্দু বাল্যকালে যত দ্রিন গুরু মহশয়ের পাঠ- 
শীল! হইতে বাহির হইতে না পারেন, ততদিনই তাহার মুখে 
পবিত্র ভাগীরধধী ভ্তোত্র, চানক্যের হছিত কথা, কর্ণের দ্রাঁতৃত্ব 
শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও প্রাটীন পাঠশালা] শিক্ষার মধ্যে 
অধুন! বিজাতীয় শিক্ষার গন্ধ মিশ্রিত হইয়া কেমন কেমন 
দেখাইতেছে বটে, কিন্ত এখনও হিন্দুর অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানীর 
ছায়া কতকটা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হিনুরমণী এখনও 
হিন্দুধন্্র্কে অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করেন না, সেই পরম 
সৌভাগ্য ।  বাঁল্যকালে বালকবালিকাগণ জনক অপেক্ষ] 
জননীর আচার ব্যবহার অনুকরণে অনেকটা আস্থাবান, তাই 
হিন্দুবালক গুরুমহাঁশয়ের পাঠশাল। যাতায়াত কালে মুসলমানের 
কালিয়! কাবাবের দিকে দৃষ্টি পাত করে না। 

বাল্যকাল হইতে আমাদের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ন! ধাকাই 
আমাদের এই প্রভূত অনিষ্টের একমাত্র কাঁরণ। বিংন্মী রাজা 
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আমাদেয় ধন্ম্োন্সতির আন্ুকুল্য করিলে তাহার উদ্দারভা 
প্রকাশ পায়, না করিলে রাঁজধর্ম্ম পালনের ক্রুটী হয়, অবশ্ একথা 
স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার যে কর্তব্য তিনি'তাহা' 
পালন না করিলে তিনিই অধর্খের ভাগী, তিনি তাহার ধর্মী 
ধর্মের ফলভোঠী করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু আইসে 
যায় না, আমাদের যাহা কর্তব্য তাহাতে আপনারা পরান্মুখ হইলে 
বিষম ক্ষতি। সে ক্ষতি ইহলোকে, পরলোকে সহা করিতে 
হইবে। অতএব যিনি হিন্দুর শোণিতশুক্রে জন্ম গ্রহণ করিষ। 
হিন্দুনামে পরিচিত হইতে চাহেন, তাহারই কর্তব্য পরম পবিত্র 
এবং পিত| পিতামহাদি পূজিত হিন্দুধর্খের আচার ব্যবহার ও 
নিষমাবলী যথারীতি প্রতিপালন করেন। হিন্দু হইয়া অহিন্দুর 


ম্তাঁয় কার্ধ্য করিলে অপরের দ্বুণার সামগ্রী হওয়া অপেক্ষা 
লজ্জার বিষয় আর কি আছে? 

পৃথথীর সকল জাতির প্রতি [ৃষ্টিপাত কর, তাহাদের পুরান 
ইতিহাস ও ধর্মের ভিতর প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে 
কেহই স্বধর্মত্রষ্ট বলিয়! পরিচয় দিতে প্রস্তত নহে । খৃষ্টানকে 
অবৃষ্টান, মুসলমানকে কাফের বলিয়া পরীক্ষী কর, তোমার 
প্রাণ বাঁচান ভাঁর হইবে, তখন তোমার চৈতন্য জন্মিবে, তখন 
তুমি জানিতে পারিবে অন্ত জাতি আপন ধর্মে কতদূর শ্রদ্ধাবাঁন। 
তাহারা তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা! প্রাণের আদর অধিক কোন 
মতেই করিবে না। তবে তুমি এত ক্ষুদ্রাশয় কেন? কিসের 
জন্য তোমার মনের এত সক্কীর্ণতা? ইংরেজের খাবার খাইয়া, 
ইংরেজের বসনভূষণে অঙ্গ আবৃত করিয়া কোন্‌ কালে 
তাহাদের নিকট সমাদর পাইয়াছ? ষাহাদের অনুকরণ করিবার 
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জন্য জোমর এত ব্যাকুল, তাহার! তা তোমাদের অনুকরণ, 
প্রিয় তার জন্য লাহ্না করিতে ক্রুী করেন না? তবে এ নিগ্রহ 
কেন”? পূর্ব "পুরুষের সরল পথে চল, সে পথে তোমাদের 
সমস্তই. আছে- বীরত্ব, ধীরত্ব, গ্াসীধ্য, সভ্যতা, ভব্যত! 
সকলেই আছে। সি 

' তাহারাও একদিন স্বাধীন ছিলেন, তাহাদেরও নাম এক 
কালে পৃথিবীর একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত 
হইত, তাহাদেরও রীতি নীতি এককালে অন্যন্য জাতির 
অনুকরণীয় ছিল। তবে কেন সেই পবিত্র কুলের কুলাঙ্গার 
' নামে আপনাদিগকে কলম্কিত কর? কেন সেই পুর্ব পুরুষের 
আত্মাকে বিড়শ্বিত ও অপমানিত কর ? কেন তাহাদের শোণিত 
শুক্রের অপব্যবহার কর ? হিন্দু হইয়া যাহাতে হিন্দৃত্ব বজায় 
করিকা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতে পার তাহার জন্য 
প্রস্তুত হও। হিন্দুর রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অত্রান্ত- 
জ্ঞানে শিরোধাধ্য কর, নতুবা আর নিস্তার নাই। দ্বণা ও উপ- 
হাসের টিটকিরি অর ভাল লাগে না। লজ্জায় অধোবদন 
থাকিতে হয়1 অতএব মনস্থিভা অবলম্বন কর, হিনুত্ব রক্ষার 
জন্য যাহা যাহ। কত্তব্য সেই সকল প্রতিপালন করিয়া জননী 
জন্মভূমি ও স্বন্মের মুখোজ্জবল কর। দেখ দেখি তাহাতে মন্ন 
রুতটা প্রস্ত ও পবিত্র হয়! 


(স্পিন পর 


দ্িতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 
অশোঁচ গ্রহণবিধি। 

প্রাচীন আধ্যগণ.অবধারিত করিয়াছেন ষে, আত্মীয় স্বজন 
ও কুটুন্ব অন্তর্গদিগের মধ্যে কতক গুলির সহিত আমরা 
এরূপ ঘনিষ্ট, তাহাদের সহিত আমরা যেমন বৈষয়িক. তেমনি 
শারীরিক সম্বন্ধে এত নিকট সম্পর্কিত যে, তাহাদের জন্ম মরণে 
আমাদের দেহাশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। *. 

অশৌচাবস্থান্ব সদ্ধ্যাহিতিক কার্যে অধিকার থাকে না। এজন্য 
কতদিন, কি নিয়মে, এবং. কোন্‌ আত্মীয়ের জন্য কিরূপে 
অশৌচ গ্রহণ: করা শাস্ত্রসঙ্গত তাহা সর্বাগ্রে অবগত হওয়া 
আবশ্তক। | 
ছুই বংসর পরিপূর্ণ না হইলে ষে বালকের মৃত্যু হয় 
তাহার দাহাদি না করিয়া মৃত্তিকাস্যাৎ করিবে। 

অশোৌচ যদ্যপি হুর্ধ্োদয়ের পুর্বে হয়, তবে পূর্ব দিবস 
লইয়া গরণন্] কিবে। অশৌচ নিশ্চয় না হইলে অশৌচ হয় 
না. । অশৌচের মধ্যে যদি জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে শেষে যে 
কয়েক দিন থাকে তাহাই পালন করিতে হয়।  অশৌচ- 
ক্নালান্ত সম্বমরের জ্ঞাত হইলে, সপিগুধর্গের তিন দিবসা- 
শৌচ, সন্বৎ্মরান্তে ছুই ব্সরের মধ্যে জ্ঞাত হইলে, সপিণু 
রর্গের সদ্যাঁশৌচ মাত্র, আর পুত্রাদির ১ দিবস ছুইবৎজঅরের 
পর শ্রবণ করিলে রাত্রি মাত্র পুত্র জন্মাশৌচ শ্রাবণ করিলে 
স্নান মাত্র শুদ্ধ হয়। 


অশোচ গ্রহণবিধি ২৬৫ 


অনু মরণে ব্রাহ্মণের ১০ দিবসাশোচ, ক্ষত্রিয়ের ১২দিবস, 
বৈশ্তের ১৫ দিবস ও শুঁদ্রের একমাঁস। পণ্ডিতের জন্ম মরণে 
সম্পূর্মাশৌচ হয়। সর্ব বর্ণের সপিগ্ানস্তর দশম পুরুষ পর্য্যস্ত 
৩ দিবস, "দশম পুরুষাস্তর চতুর্দশ পূরুষ পধ্যন্ত পক্ষিনী, 
বের্ভমান দ্বিবস এবং আগামী রাত্রি দিবস সহিত ১২ প্রহরের 
নাম পক্ষনী), চতুর্দশ পুরুষানস্তর নাম স্মৃতি নিত ১ দিবদ 
অন্তরে স্সানে শুদ্ধি। | 
_ মাতামহ মরিলে রিরাত্রাশৌচ, শ্বপ্তর এবং শ্বাশুড়ী আপ- 
নার নেকট মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, গ্রামে বা গ্রামান্তরে 
মরিলে এক রাত্রি শৌচ, কিন্তু ব্যবহার ত্রিরাত্রাশৌচ। বিবা- 
হিত1 ভগিনী এবং মাতামহী, মাতুল মাতুলানী, পিতৃন্বসা অর্থাৎ 
পিতার তগিনী এবং দৌহিত্র ও ভাগিনেয়াদি মরিলে পক্ষিণী 
অশৌচ হয়, কিন্ত মাতামহী মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবহার, 
পরস্ত মাতৃভগিনীপুত্র ও মাতুল মরিলে পক্ষিণী অশৌচ 
হয়। 
অনশনে, বজঘাতে, অগ্িতে, জলেতে; ৪ হইতে 
পতনে, সংগ্রার্মে শৃহ্থী, দত, নথী, ব্যাল অর্থাৎ হিতত্র জন্ত, 
বিষ, চণ্ডাল, চোর কক যদি প্রমাদে মৃত্যু হয়, তবে সর্ধববর্গের 
রিরাভ্রাশৌচ হুয়।, পরন্ত অগ্যাদিতে প্রাণত্যাগ করিব এই, 
অভিপ্রায়ে ষে ব্যক্তি মরে অর্থাৎ আত্মঘাতী হয়, তাহার অশৌচ 
নাই। 
জগ্মাবধি ছুই বৎসর পরধ্স্ত অন্ত চুড়াকন্যা মরণে সর্ব- 
বর্ণের সাদ্যাশৌচ মাত্র। বিবাহের পর কন্তার মৃত্যু হইলে 
ভর্ভাকুলে 3 হ্র। অজাতদস্তা কচ] মরণে মোদরে 
২৩ | 
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সদ্যাশৌচ মার, জাত দত্তা কন্য] মরণে এ এক রাশ, চড়া 
“হইলে রিরাত্রাশৌচ হয়। | 

ছুই বসরের পর ছয় বৎসর পধ্যন্ত উপনীত বালকের 
মৃত্যু হইলে রিরাত্রাশৌচ। উপনীত বালক মরিলে সম্পূর্ণ 
শৌচ। শৃডের ছন্ব মাস পর্যযস্ত যদি চূড়া দস্তোৎপত্তি না হইয়া 
থাকে তবে তাহার মরণে ত্রিরাত্রীশৌচ। ইহার মধ্যে 
দবত্তোৎপত্তি হইলে ৫ দিবস, এবং ছুই' ব্মরের চূড়া হইলে 
১* দিবস এবং বিবাহ হইলে এক মাম শৌচ হয়। ছয় মাসের 
প্র ছুই বৎসর পর্যন্ত শু'্দ বালক মরিলে ৫দিন অশেচ হয় 
ছই ব২সরের পর ৬ বহসর পর্যন্ত ১২. দিবস অশ্ৌচ হয়। 

ছুই মাসের মধ্যে গর্ভআব হইলে সেইী স্ত্রীর রজম্বলা- 
শৌচ হয় কিন্তু অন্যের হয় নাঁ। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভতৰ 
হইলে মেই স্ত্রীর অশৌচ হয়। ৮ মাজের মধ্যে যদি গর্ভ- 
আব হয় তবে দেই স্ত্রীর স্বজাক্তাশৌঁচ হয়। সপিগুদিগের 
সদধ্যাশৌচ মাত্র কিন্ত ব্যবহার একীহ। ক্ষত্রিয়ের ছুই দিল, 
বৈশ্ঠের তিন দিন, শুদ্রেরও ৩ দিন. অশৌচ বিধি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা । 


অভিগাঁতক মহাপাঁড়ক  উপপাতকাদির ক্ষয় জন 
্রান্গাপত্যাদির ব্রত করিতে হয়। কিন্ত কলিযুগে মানবদিগে 


রঃ রাশি বাবঃ 


শির অলসতা প্রমু্ পকবগত্যাকি কিনসাধয ব্রত করিত 
পারিবে না | একারণ ধেনুদান শাস্ত্রে ব্যবস্থা! আছে যদি ধেনু 
দান করিতে অশক্ত সু এমত' অনাঢ্য ব্যক্তি ৩ তুল্য মূল্য 
দিবে। | 

সত্যযূগে ব্রত করিবার আদেশ, টি ধেনু দানের 
আদেশ; দ্বাপরযুগে কৃচ্ছ ত্রতের আদেশ; কলিঘুগে সকলের 
পক্ষেই ধেহুর মূল্য দান করিতে আদেশ বিধান আছে। 

. প্রাজজাপিত্যাদি, ব্রত করিতে অশক্ত হইলে প্রভূত দুগ্ধবতী 

ধেনুদর্বন করিবে, ধেন্ু অভাব হইলে সুর তুল্য সুলয দিবে। 

যে ব্যক্তির বস আশী বৎসর পূর্ণ” হইম্বাছে, আর যে 
বালকের বন্বস যোঁড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং স্ত্রী অথবা 
রোগী এ সকল ব্যক্তিক্কে ব্যবঙ্থামত প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক 
করিতে হুইবে। | | 

যদি কেশ নখাদি ধারণ করিবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা! 
করে, তবে ছিগুন পরশ করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে 
হইবে। ৮ 
বিদ্বান, বরণ বা. রাজা অথবা স্ত্রীলোক ইহাদিগের 
মহাঁপাতক ও গোহত্যাদি ব্যতিরেকে মস্তক মুণ্ডন নাই। 
অথবা স্ত্রীর সমগ্র কেশ: একত্র করিয়া ছুই অঙ্গুলি পরিমাণে, 
ছেদন করিবে, এবং স্্ীলোকের পদানুগ্ধমন জপাদি ও গোষ্টে 

শন গো চর্ম পরিধানাদি নাই এবং বিধবারও নাই। 
এক পাদে পাপে গাত্র লোম মুণ্ডন, দ্বিপাদে গে প দাড়ি 
মুণ্ডন, ত্রিপাদে শিখা রাখিয়া শিরো গুন, চতুর্থ গাদে শিখার 
সহিত মস্তক মুণ্ডন করিবে ....: 


২৬৮ গৃহস্থ-জীবন। 


কালাতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে দ্বিগুণ করিতে 
হইবে। প্রায়শ্চিতের কাল সংখ্যা এক বৎসর। যদি ্ সম-. 
ষের মধ্যে পাপের প্রায়শ্চি্ত করিতে ন1 পারে তবে দ্বিগুণ শ্রায়ত 
শ্চিন্ত করিতে হয়, এবং পর. পর যতকাল অতিক্রম হইবে 
বৎ্স্র সংখ্যায় ততগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। | 

ব্রাহ্মণের গাতী ব্রাহ্মণ কর্তৃক ₹ জ্ঞানকৃত বধ হুইলে হস্তাকে 
১৭ প্রাজাপাত্য করিতে হুইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ২৭ ধেঙ্গু- 
দান, তদভাবে একান্ন কাহন বরাটক দান করিবে আর ১৫ 
কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে। 

গোহত্তা ব্যক্তি গোমুত্রে যবের যাঁউ করিয়া পান রানা 
গৌচন্মে শরীর সংবৃত করিয়া গোষ্ঠে বাম করিয়া থাকিবে। 
দিবসের চতুর্থভাগ্গে অক্ষার লবণ অর্থাৎ অকৃত্রিম লব্ণমিত 
গ্রাস গ্রহণ করিবে। ছুই মাস গোমৃত্রে ক্বান আর অংযতেল্সিয়- 
বান হইবে। দিবসে গাভীর পশ্চা্ৎ পশ্চাৎৎ গোষ্ঠে যাইবেক, 
দণ্ডায়মান হইয়! গোরজ পান করিবে, সারংকীলে গোর সতিত 
গৃহে আসিয়া গোর শুশ্রুষ! করিয়া! নমস্কার করিবে, এবং রাত্রিতে 
গোশীলায় বীরাসনে বখিয়া থাকিবে, এবৎ আগ্রাভিমান শুন্ত 
হইবে। গোঁ সকল উঠিলে উঠিবে বসিলে বসিবে, চালিলে 
চুলিবে কোনমতে অতুরা না হয়। সর্বদা চৌর বাঁ ব্যাপ্রাদি ভয়ে 
রক্ষা করিবে। পতিত বাঁ পক্কমগ্থা গোঁকে আপনার অমস্ত শক্তির 
দ্বারা পরিরক্ষা করিবে এবং গ্রীষ্ম, শীত, বর্ধা বা অতিবাতে 
গ্োরক্ষা না করিয়া আপনার বক্ষ! করিবে না । আপনার কি অপ- 
রের ক্ষেত্রে বা গৃহে শস্যাদি ভক্ষণ করিলে কথাটিও কহিবেনা । 
অসময়ে. বস যদি ছুপ্ধ পান করে তাহা দেখিয়াও নিষেধ 


গ্রায়শ্চিত ব্যবস্থা! ২৬৯ 


করিবেন । এই নিয়মে গোহস্তা ফি গরুর অনুগষ্ন কবে, 
তবে তিন মাসে গোহত্যা পাপ হইতে সে ব্যক্তি পরিমুক্ত হত, 
ইহাতে অশক্ত হইলে মগ্তদশ খেনুদান, এক বৃষ সহিত দশ গে 
দ্দিণা দিবে । ধেনুদানে অশক্ত (১৫) কাহন দক্ষিণা (৫১) 
কাহন করিবে) ইহাতে অশক্ত ব্যক্তি দ্েববৎ প্ডিতকে সর্ব 
দান করিবে | 

জ্ঞানকৃত ক্ষত্তিয় স্বার্থিক গো ষি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্টেরা 
বধ করে, তবে দ্বাশ প্রাজাপত্য, অজ্ঞানকৃত বধে ছয় প্রাঁজা- 
পত্য 'এবং স্ত্রী, শুক্র, বাল, বৃদ্ধ, রোগীরাও ছয় প্রাজাপত্য ব্রত 
করিবে। একাদশ বর্ধ বালক অথবা! একে উতযত্ব ঘটিলে 
অর্থাৎ শুদ্র বালক, শুদ্র বৃদ্ধ, শৃদ্র রোগী, অথব! ব্রাক্গণ বালিকা 
স্ত্রী রোগীনী বা বৃদ্ধা এবং বৃত্ররোগী ইহাদিগের যথোক্ত 
বিধানের একপাদ প্রায়শ্চিত ষখাশক্তি দক্ষিণা । অর্থাৎ জ্ঞান 
কৃত বধে ৩৬ কাহন দান, অজ্ঞানকৃতে ১৮ কাহন দান। স্ত্রী 
শৃদ্রাদিও প্ররূপ শুন্রস্ত্রী আদির ৯ কাহন দান মাত্র, দক্ষিণার 
নিয়ম নাই শক্তি অনুসারে দক্ষিণ] দিবে। পুর্ণ ব্রাঙ্গণস্বামিক 
গোবধ প্রায়শ্চিত্ত রূপান্তর কিঞ্চিত হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদি 
্বামিক গো বধ প্রাযন্ডিত্ের ব্যবস্থাপত্র লিধিতেছি। 

বৈশ্যস্থামিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশেযর গো বধ করিলে 
গোমতী বিদ্যা জপ করতঃ গোষ্ঠে বাঁস .এবং গঞ্গব্য পান 
করিয়া ধাকিবে, এইরূপ একমাস করিলে গ্োহত্যা পাপে 
পরিমুক্ত হইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে দশ ধেনুদান যু 
কিঞিত দক্ষিণা দিবে, তদতাবে ৩* কাহন বরাটক। অজ্ঞানকৃততে 
১৫ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। পূর্বোজ প্রমাণে স্ত্রী শু! 





২৭৮ গৃহস্থ-জীবন।, 


দি'রও আর্দেক' প্রায়শ্চিত্ত করিবে : এবং একাদশ বর্ম বাঁল- 
কেরাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সর্বত্রই অজ্ঞানকৃতে জ্ঞান 
কতের অর্ধেক প্রায়শ্চি্ জানিবে। পুর্ববোজতরূপে ব্যবস্থাপত্র 
ও পত্রদান দক্ষিণা বাক্যও জানিবে। 

য্প্রমাণে গোময় লইবে তাহার দ্বিগুণ গোমূত্র, গো" 
মুত্রের চতুণ্ডণ স্বৃত, ম্বতের অষ্টগুণ ছুগ্ধ, ছুষ্ধের অষ্টগুণ দধি 
এই পঞ্চগব্য পান করিবে। 

শুদ্রের গে! যদি ব্রাহ্ষণাদিরা জ্ঞান পূর্বক: বধ করে, তবে 
চারি প্রাজাপত্যে শুদ্ধ হইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে চারি 
ধেনু দান করিয়া ষথাশক্তি দক্ষিণা দিবে । তদ্রভাবে ১২কাহন 
বরাটক, অজ্ঞানকৃতে ৬কাঁহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। উভয্বত্ব 
ঘটিলে একাদশ বর্ষ বালক একপাদ অর্থাৎ ৩ কাহন যত 
উত্সর্গ করিবে। : রর 1, 

_রোগাদি জন্য যে গো ক্ষীণ হইয়াছে তাহা অনুভব 
করিতে না পারিয়া রোধ করিয়া রাখে, সেই রোধ নিমিত্ত 
যদি মরে তবে প্রাজাপত্যের একপাদ সিমি করিবে 
অর্থাৎ ১২ পণ উত্সগ করিবে। ৃঁ 

শ্রী ক্ষীণ গোকে যদি বন্ধনে রাখে ও তাহাতে মরে তবে 
| দিপ্দ প্রায়শ্চিস্ত অর্থাৎ ১০ কাহন বরাটক উৎ্সর্থ করিবে । 

এবৎ ক্ষীণ গৌকে যদি হলাদ্িতে যোজন করে, যদ্দি সেই 
যোজন নিমিত্ত বধ হয়, তবে ত্রিপাদ প্রায়শ্চি অর্থাৎ ২৫. 
কাহন উতৎ্সগণকরিবে। 

যদি দত্ত নিপাতন জন মৃত্যু হুয় তবে পূর্ণ পার 
অর্থাৎ ৩ কাহন বরাটকদান করিবে দক্ষিণা যৎকিবি। ৃ 





আঁহাঁর ব্যবহারাঁদি ২৭১ 


গোঁ নাসাচ্ছেদ কর্ণচ্ছেদ গাত্রদাহ ও বন্ধন কদ্িয়া 
রাখিলে এবং অতি বাহন অতি দোহণে যদি মৃত্যু হয়, তবে 
রচ্ছা ান্্ায়ণ ব্রত করিবে, তদসত্বে ২২০ কাহন বরাটক উৎ- 
সগ করিবে, স্ত্রী শৃদ্রাদির অদ্ধেক। অতি বালাদির প্রারশ্চিন্ 
ব্যবস্থাদিও ূর্বাব হয়। 

. শীত অথবা বায়ু দ্বারা কিন্বা শি বা শুন্য গৃহে 
রাখাতে যদ্যপি মৃত্যু হয়, তবে এক প্রাজাপত্য করিবে, 
আর অপালনে যদি মরে এবং জলে সর্প দংশিলে কি 
বিছ্যুবগ্সি দ্বারা অথবা গর্তে পড়িয়া মরে কিন্বা ব্যাগ্রাদি 
কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তবে আর এক প্রাজাপত্য করিবে । এক 
বৃষ এক গো দক্ষিণ দিবে এই ছুই প্রজাপত্য করিতে অশক্ত 
হইলে ৬কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে, অর্থৎ গো মূল্য ১ 
কাহন, বৃষ মূল্য ৫ কাহন দিবে। 


"চতুর্থ পরিচ্ছেদে। 
আহার ব্যবহারাদি। 


প্রতিপদ তিথিতে কুম্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহাণি, দবিতী-, 
যায় বৃহতী ভক্ষণে দারিজ্র্য, তৃতীয়ায় পটোল খাইলে শক্রু- 
বৃদ্ধি, চতুরাতে মূলা ক্ষণে ধননাশ, পঞ্চমীতে বেল খাইলে 
কলম্ক, যঠীতে নিন্ব ভক্ষণ করিলে পশুযোনি প্রাপ্তি, সপ্তমীতে 
তাঁল ক্ষণে শরীর নাশ, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে বিদ্যা 


২৭২, গৃহস্বজীবন। 


হানি, নবমী তিথিতে অন্াবু ভুল্য, দশমীতে কলম্বীও উক্ত 
রূপ, একাদশীতে শীম ভক্ষণে মহাপাপ, দ্বাদ্রশীতে পুতিকা 
শাক তক্ষণে ব্রপ্হত্যার পাপ, ত্ররোদশীতে বার্ভাকু তক্ষণে 
পুত্রনাশ, চতুর্দশীতে মাসকলাই ভক্ষণে চিররোণীত্ব, এবং 
পূর্ণিমা ও অমাবশ্যাতে মাংস ভক্ষণে মহাপাপ জন্মে । 

ক্ষৌরকন্্র নিষেধ কাল ।-_জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ধ্ম একবারে 
নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন প্রথম অষ্টম দিনে ক্ষৌর করব 
পরিহার্ধা, কেহ কেহ বলেন প্রথম দশ দিন নিষিদ্ধ। 

বৃহস্পতিবারে ক্ষৌরকার্ধ্য করিলে মানহানি, শুক্রবারে 
পুত্রনাশ, ররিবারে ধনহানি, মঙ্গলে আমুক্ষয়, শনিবারে ধন 
পুত্র বিশ হইয়া থাকে । জম্মবারে ক্ষৌর কার্ধ্য করা এক- 
বারে নিষিদ্ধ। এতছিন্ন রাত্রি, সন্ধ্যা, দশমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী 
তিথিতে বিশেষ নিষেধ আছে। কিন্ত ব্রাহ্মণ ও রাজাজ্ঞাঙ়্ 
বিবাহের পঞ্চম বা অষ্টম দিবসান্তে অশৌচান্ত দ্রিবসে, অথবা! 
কারামুক্ত হইবার দিনে ক্ষৌর কর্টে কোন দোষ হয় লা। এ 
ধকল দিবসে ক্ষৌর কার্ধ্য নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন 
প্রত্যবায় ঘটে না। 

অনেকে মনে করিতে পারেন আঁমাদের দেশের ব্যবস্থা- 
শীস্তপ্রণেতাগণ উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন, নতুবা এরূপ আজগুবী 
ব্যবস্থা প্রণয়ণে হিন্দুদ্দিগের মন শোোরতর কুসংস্কারাপন্ন করি 
গয়াছেন কেন? বাস্তবিক এরূপ মনে কর! কতদূর যুক্তিসঙ্গত. 
তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আইসে না। যখন দেখা 
স্বাইভেছে অমাবস্যা ও পৌ্নমাসীতে আমাদের শরীর স্বতা- 
বতঃ 'আদ্রতা প্রাপ্ত হুইয়া থাকে এবং তক্দ্রন্য অনেকে 


আঁহাঁর ব্যবহারাদি।, ২, ইত ও 


) এঁ দিবসে শুক্ষ ও লঘৃপাক: দ্রব্য আহার করেন, তথুন 
ব্শ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত 
[নব প্প্রকৃতির শীতোক্তা এবং এই ভূলগুলস্থ যাবতীয় 
দার্থের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য জন্গিয়া থাকে । অতএব সেই : 
মই তিথিতে ভ্রব্যবিশেষ যে আয্মাদের শারীদ্ধিক স্বাস্থ্যের 
বরোধী হইবে তাহ সন্দেহ. কর! যাইতে পারে ন1। আমা- 
'দর দেশের শাস্্প্রণেতাগণ বিলক্ষণ নুদুরদর্শী ছিলেন, 
তাহাদের এই সকল কার্য দেখিয়া অনুমান করা যাঁয়। আজি 
পর্যস্ত, কোন দেশের কোন শাস্ত্রকার এতদৃর হুক্ষর্শিতি। 
দেখাইতে পারেন নাই। 


দিল্পাধযায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গলা বন্ধ বুনা। 


বিন্বাসিনীর পিতা সে কালের টোলের ভট্টাচার্য । যদিও 
তিনি সংস্কত কলেজের শিক্ষক ছিলেন, একটু ইৎরেজী 
জানিতেন, কিন্ধ তিনি পরীগ্রামের লোক, আবার আজি 
কালিকার কালের নয়। বজগদেশ এখন উন্নতির মুখে প্রব্গ 
বেগ প্রবাহিত হইতেছে । পাচ বৎসর পৃরেরে যাহা দেখিয়াছ, 
অজি তাহার বিপরীত দেখিবে। কি গৃহস্থ গৃহে, কি 
সমাজে, কি ধর্মাধিকরণে, কি আচার ব্যবহারে, অর্ধত্রই কিছু 
না কিছু পরিবর্তন হইয়াছে দেখিতে পাইবে। সবের প্বর 
ভট্টাচার্ধ্য মহাশত্ব যে সময়ে আপন কন্া বিনুবাসিনীকে 
সাংসারিক ব্যবহারে শিক্ষিতা করেন, সে সময়ে পল্লীগ্র'মের 
দ্রীলোকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষার এতটা | আদর ছিল 
না। এজন্য বিন্দৃকে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সে সকল শিক্ষা করিতে 
হুইয়াহিল। বিন্দুর ননন্দা “সুরবালা” এই সকল ক্ষার্ধ্যে 
মুশিক্ষিতা ছিলেন, তিনি সক্কালে বৈকালে বিনৃবারষিরর কে 
: কাছে বসাইয়া নানা প্রকার শিল্প কাধ্য শিখাইতেন। প্রথম 


গলাবন্ধ বুণা।  হখছঘ 


দিন কুরবালা বিল্কে গলাবন্ধ বুনিবার বিষ্ক কি দ্বিতে 
বসিলেন। . 
স্ুর। দেখ বৌ, কি কি রক্ষের পশমে গলাবন্ধ কা 
তাল দেখায় অগ্রে তোমাকে তাহাই বলি তাহার পরে আর 
আর কথা বলিব। ৃ 
বিন্দু। আচ্ছ? ভাই, গশম কোথায় পাওয় যায়? 
স্থর। পশম বিলাঁত হইতে আইসে, আজিকালি আমা- 
দের দেশের প্রায় সকল বাজারেই কিনিতে পাওয়া খবা্ব। 
ধিন্দু। তার পর কি বলিবে বল। 
নুর। শুধু সাদা) পাংশুটে, কটা বা সাঁদাতে কালতে), 
সাদায় নীলে, সাদাত বেগুনে, পাংশুটে নীলে, কিম্বা একটু 
সাদা একটু নীল, একটু বেগুনীতে আর সাদার ও ফিকে 
গোলাপীতে বা সাদা লালে বুনিলে ভাল দেখায় । 
বিন্দ। এখন 1কিরূপে বুনিতে হয় তাহ! ধল। 
স্থর| যত বড় গলাবন্ধ বুনিবার দরকার তত বড় করি! 
বুনিতে হইলে, সাধারণতঃ যত খবর নিতে হন্র তাহার দ্বিুগ 
বড় যাহাতে হয় সেই আন্দাজে ঘর নিতে হইবে। ঘরের 
সংখ্যা এত হওয়া চাই ষে, যেন সেই সংখ্যাকে ১৩ দরিয়া ভাগ 
করিলে ২ বাকী থাকে । ঘ্বর লওয়া হইলে প্রথমে ৮ লাইন 
সোজা বুশিতে হুইবে। | | 
প্রথম লাইন ।--২টা ঘর সোজা, (৯) ২টা খর এক সঙ্গে 
সোজা ২টা ত্বর এক সঙ্গে সোজা । এই থে ছুইথার ছুইটা খর 
এক সঙ্গে সোজা বুনা হইল, ই ইহাতে হুইটা বর কমিয়া যাওয়াতে 
এবার ঘর বাড়াইযার জন্ত সন্মুখে পশম আনিষকা ৯টাঘর সোজা 


২০৬ গৃহস্থ*জীবন । 


এইরূপে আরও তিনবার পশম সন্মুধে আনিয়া ৩টা খর সোজা, 
২টাঘর এক ষন্দে সোজা, আর ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, 
স্টার সোল্ডা, পুনরাক্ব্)এই চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর। 

দ্বিতীয় লাইন ।-_ প্রথমে ৪টা! ত্বর উল ট!, ও একবারে শেষে 
৪টা ঘর উলটা, মধ্যে ক্রমাগত ৭টা ঘর সোজ। ও ৬্টা ঘর 
উলটা বুনিতে হইবে? . ্‌ 

তৃতীয় লাইন।--সোজা বুনিতে হইবে। 

_ চতুর্থ লাইন-উল টা বুনা চাই। 

পুনরায় প্রথম লাইন হইতে আরস্ত কর। এইরূপ 'বুনিতে 
বুনিতে ঘখন যতট! লম্বা দরকার ততটা লম্বা হুইবে, তখন ৮ 
লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে । মুখ বন্ধ কর! হইলে 
ইহার সোজা দিকটা বাহিরে রাখিয়া লম্বা দিকে ঠিক ছুপুরু 
করিয়া ভাঁজিবে। যত চৌড়া ছিল ইহাতে ঠিক তাহার অর্ধেক 
হইবে। ভাঁজ করা হইলে ইহার ছুইধার বরাবর এক সঙ্গে 
কার্পেটের ছু'চ ও ষে রঙ্গের পশম দিয়া বুনা হইয়াছে সেই 
রক্ষের চেরা পশম দিরা জুড়িত্বা যাইতে হইবে এবং অন্য 
গলাবন্দের ছুইদিকে যেক্ধূপ ঝালর দিতে হয় সেইরূপে ঝালর 
দিতে হইবে, তাহা হইলেই: দেখিবে ষে তুন্দর একটী দোহার 
গলাবদ্ধ প্রস্তত হইয়াছে । 


মোঁজা বুনা। ট 


স্বর। দেখ বে, আজি তোমাকে মৌজা বুন! শিখাইব। 
বিন্দু। . গ্রলাবন্ধ অপেক্ষা মোজা বুনা কি শক্ত? | 
স্থর। নাঁ-তেমন বিশেষ কষ্ট কিছু হবে না, কেন, না 


মোজাবুনা। ২৭৭ 


একটা শিখা হয়েছে, কিন্তু একেবারে অধিক শিখতে হ'লে 
কষ্ট বোধ হয় তার আর সন্দেহ কি। 
বিদু। তবে আজ দেখা যাক কত শিগগির মোজ। 
বুন! শিখতে পারি। 
হুর। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য যে'মোজা প্রস্তত, 
করা যায়, তাহা ষত ফিকে রঙ্গে হয় ততই তাল। এজন্য 
সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে গোলাপীতে, বা 
সাঁদাতে ওফিকে লালেতে বুনা ধায়। 
এইরূপ মোজা খুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং 
থানিটা সাদ! পশম চেরা এবং পাঁচট। হাড়ের কাটার দরকীর। 
প্রথমে লাল.পশম দিরা ৯৬ টা ত্বর তোল। এই বর 
গুলি সমান চারি ভাগে. ভাগ করিক্লা আরও ৩টা কাটার 
তুলিম্বা লও, তাহা হইলে এক একটা কাটায় ২৪টা করিয়া 
ঘর ধঈাড়াইবে। ৪ট1 কাটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে, 
ই মোজাও মেইরূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয়। কিন্তু 
ইহাতে টে! কাটার দরকার, কারণ ইহার ৪টা কাটায় ঘর লইতে 
হয়, আর একটাষ্বাটা দিয়া বুনিতে হয় । 
 শ্রধম ও দ্বিতীয় বার।--লাল পশম দিয়া উলটা বুনিবে। 
তৃতীয়বার ।-.সাদ। পশম দিয়া সোজা বুনিবে। 
চতুর্থবার।_-সাদা পশম দিয়া *) পশম সম্মুখে আনিয়া, 
৪টা সোজা ১টা দোজা, ৩টা সোজা, তিনটা এক সন্ে সোজা। 
আবার &৯) এইরূপ চি্িত স্থান হইতে আরস্ত কর। 
৫ বার।-_সাদা পশম দিয়া সমস্ত. সোজা ; ৪ বারে যেখানে 
টা 
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যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে, এবারেও সেখানে 
'সেখানে শট! এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে। | 

৬ বার ।-সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজ1; কেবল ৫ বারে 
যেখানে যেখানে টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও 
সেখানে সেখানে তটা এক সঙ্গে সোজা । 

৭ বার।- সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা, কেবল ৬ বারে 
যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে মোজা বুন! হুইয়াছে এবারেও 
সেখানে সেখানে ৩ট1 এক সঙ্গে সোজা। | 

৮ বার।--সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজ1। এখন একবার 
দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কারণ যদি ৪৮টা খর 
থাকে তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে নতুবা ভূল। 

৯ বার ।-লাল পশম দিয়া সোজা। 

১০ বার।- লাল পশম দিয়া উল টা]। 

১১ বার।--লাল পশম দিয়া উল টা। 

১২ বার।-_সাঁদ পশম দিয়া সোজা । 

১৩ হইতে ৩* বার ।--সাদা পশম দিয়া নি ঘর উলটা 
একটা ঘর সোজা । 

৩১ বার ।-লাল পশম দিয়া মোজা । 

৩২ হইতে ৩৩ বার ।-_-লাল পশম দিয়া উলটা 

৩৪ বার।-_মাদ। পশম দিয়া সোজা । 

৩৫ বার।--দাদা পশম দিয়া, ক্রমাগত পশম সন্মুখে আদিম 
২টা খবর এক সঙ্গে সোজা। . . | 

৩৬ বার।-_লাল পশম দিয়া সোজা । 

৩৭ ও ৩৮ বার।--লাল পশম দিয়া উল টা। 


মোজাবুনা | ইন 


৬৯ হইতে ৪৭বাঁর ।-_-লাল পশম দিয়া একবার +টা উল্টা, 
আর একটা উপর দিয়া উঠাইয়া লইভে হইবে, আবার তাহার : 
পরেরবারে পূর্বে যেখানে উলটা সেখানে উপর দিয়া উঠাইয়' 
লইতে হইঞ্ৰ, আর যেখানে উপর দিয়া না লওয়া! হই- 
য়াছে সেখানে উলটা। 

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা! ঘর একটা কীটাতে 

উঠাইয়া লও এবং বাকি ৩০টা ঘর ছুইভাগ করিয়া ছুইটা 
কাঁটায় তুলিয়া! রাখ। 

এতক্ষণ যেরূগ ঘুরাইয়া ঘুরাইয় বুনিতে হইয়াছে, পায়ের 
পাতার জন্য সেরূপে হইবে না, এখন দুইটা কাটা দিয়া বুণিতে 
হইবে। 

৪৮ বার ।--লাল পশম দিয়! সোজা । 

৪৯ বার ।--লাল পশম দিয়া উলটা। 

৫০ বার ।-__লাঁল পশম দিয়া সোজ1। 

৫১ বার।--সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা সৌজ। একটা 
উলউা। | | 

৫২ বার ।-£লাল পশম দিয়া সোজ।। 

৫৩ বার।-_সাদা পশম দিয় ক্রমাগত একটা উপর দিক 
দিয়া, উঠাইয়! লইতে হইবে, আর উল.ট! বুনিতে হইবে। 

৫৪ বার।-_সাঁদা পশম দিয়া ক্রমাগত১টা উলটা ১টা সোজা। 

সাদা পশম দিয়া ৫ হইতে ৮২ বার পর্ধ্যন্ত ।--৫9 বার 
হইতে ৫৪ বার পর্যন্ত যেরূপে রা হইয়াছে ঠিক সেইন্ধপে 
বুনিতে হইবে। 
৮৩ বার।”- সাদা পশম দিয়া ৫১ বারের মত। 
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, ৮৪ বার।--২টা এক সঙ্গে উপ্টী, একটা সোজা ১টী উপ্টাঃ 
একটা সোজা ১টা উপ্টা, ১টা মোজ। “টা উপ্টা, ১টা সোজা! 
১ টা উপ্টা, ১ট1 সোজা ১টা উপ্ট।, ১টা সোজা একটা উপ্টা, ১টা 
সোজা! ১টা উল্টা, দুইটা এক সঙ্গে সোজা । . « 

৮৫ বার ।-সাদা পশম দিয়া ২টা এক সঙ্গে উপ্টা, ১টা 
সোজা ১ট| উপ্টী, ১টা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা এক 
সঙ্গে সোজা, ১টা উপ্ট। ১টা সোজা, ১টা উল্টা ১টা মোজা” 
১টা উদ্টা ২টা একসঙ্গে সোজা। ৫ 

৮৬ বার হইতে একবারে শেষ পর্যন্ত লাল পশম দিয়) | 
৮৭ বার ।--১টা সোজা ২ট] উল্টা, ১টা সোজা হটা উপ্টা, 
১ট1 সোজা ২টা উপ্টা, ১টা সোনা ২টা উল্টা, ১ট1 সোজা । 

৮৮ বার ।--২টা এক সঙ্গে সোজা, ১টা সোজা! ২টা উল্টা, 
১টা সোজা, ১টা উপ্টা, ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে মৌজা । 

৮৯ বার ।-_-২ট1 এক সঙ্গে উপ্টা ১টা সোজা, ২টা উপ্টা ১টা 
সোজা, ২টা উল্টা ১টা সোজা, ২টা এক অঙ্গে উন্টা। 

৯ৎ বার।--২টা এক সঙ্গে উপ্টা, ২টা সোজা ১টা উপ্টী, ২ 
সোজা, ২টা এৰ সঙ্গে উপ্টা। 

৯১ বার।--২ টা! একসঙ্গে মোজা, ৩ট দোজা, ২টা এক 
সঙ্গে সোজা। 

৯২ বার।_২ টা এক সঙ্গে সোজা ১টা 'সোজা ২ টা এক. 
সঙ্গে সোজা। | 
[৯৩ বার।-৩টা একসঙ্গে সোজা। 

৯৪ বার।--যে খরটা আছে তাহার সুখ বন্ধ করিতে 
হইবে। ্‌ 
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এখন গায়ের পাতার ছুইধারৈর খর গুলি বেশ করিরা ২ টা 
কাটায় উুলিরা লও । পুর্ের বে ৩০টা ঘর ছুট! কাটায় উষ্টান, 
আনবে, মেই ছুই কাটার ঘর এবং এখনকার ছুই কীটার স্বর 
সমস্ত একে আবার ঘুর্াইয়| স্বরাইয়া ৯৬ খানি ক্রমাগত ১ 
ধার সৌজা ১ বার উল্টা বুনিতে হইবে। 

১৭ বার মোজা, কেবল গোড়ালির শেষ ভাগের ঘর ছুই 
'বার দুইটা একসন্দে মোজা বুনিতে হইবে, কারণ গোড়ালির 
দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া ছুই কাটার আছে। 

১৮ বার উপ্টা বুনিতে হইবে 

১৯ বার মোজা, কেবল ১৭ বারে যেখানে যেখানে দুইটা 
একসঙ্গে সোজা বুন! হইয়াছিল এবারেও মেখানে ২ টা! এক 

সঙ্গে সোজা । | 

২০ বার উন্টা বুন। 

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন মৌজা কিন্তু পূর্বে গোড়ালির শে 
দিকে ধেরূপ ছুইবাঁর করিয়! হুইটা একসঙ্গে সোজা, বুনিয়া 
ঘর কমাইতে হুইয়াছিল, এবারেও ঠিক তার উপ্টাদিকে অর্থাৎ 
পায়ের পাতার ছই ধারের ঘর গুলি যে ছুই কীঁটায় আছে, এক 
লাইন অন্থর সেই ছুই কাটারই একেবারে শেষ দিকের ছুইট! 
ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হুইবে। এইরূপে বুনা হইলে 
পর' মৌজীর উপ্ট দিতে অন্য মৌজীরওু যেরূপ মুখবন্ধ করিতে 
ছয়, এই মোজারও মেই রূপ করিতে হয়। 

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাঁক ঘঃ 
হইয়াছে, সেই বরের ভিতর দিয়া যে পশম দিয়া মোজা বু 
হইয়াছে, সেই দেই পশম একত্রে পাকাইন্বা তাহার ছুই ধা 
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ছুইটা পশমের খোঁপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও, যেষে 
গমের মৌজ! সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।' 





গ, 


কাটাপোঁনাকের মাপ । 


কোট চাঁপকান প্রস্তুতির মাপ লইতে হুইলে মেরুদণ্ডের 

উর্ধাশেষে ষে অস্থিখও উন্নত ভাবে আছে, সেই খানা হইতে থে 
কোন হস্তের মূল ও ছুইটী হাত সহজতঃ লম্বমান করিলে কনুই 
যেরূপ বক্র থাকে তদবস্থায় কন্ুইএর উপর দিয়া কব.জি পর্য্যন্ত 
একটী মাপ, গলার একটী, বক্ষঃশ্ছল ও নাভিশ্থল হইতে কটী- 
দেশের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়। একটী--সাধারণতঃ এই তিনটা 
মাপ লইতে হয়, এবং এইরূপে কাপড় কাটীক়! কামিজ কোট 
ও চাপকান সকলেই ষেলাই করিয়া লওয়া ষাইতে পারে। 
কেবল যে সকল পিরানের পৃষ্ঠে সেলাই থাকে না, তাহাদের 
জন্য হস্তের মাপ এবং পৃষ্ঠদেশের মাপ পৃথক লইতে হয়। 


রাকা হর 


চি 


জীতপ্রকরণ অধ্যায় | 





প্রথম পরিচ্ছেদ। 
সাধারণ উপদেশ । 


স্তরীবন্ষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে স্ত্রী পুরুষের হি একথা 
মবিসাংবাদ্ধিতরূপে স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষের 
নহযোগে অন্তানোৎপন্ন হুইয্বা পৃথিবীতে নরনারীর সংখ্যা 
বদ্ধি হইতেছে । স্ত্রী ওপুরুষ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই 
ভাহাদিগের শারীরিক কতকগুলি পরিবর্তন খঘটিয়া ধাকে, এবং 
তজ্জন্ট শরীর লাবন্যময় স্র্তিবিশিষ্ট। ও মন সাধারণতঃ প্রকুণ 
তা! লাভ করে। | 

স্ত্রীলোকের, যৌবন চিহ্ব ।--তলপেটের অন্ত্রী সকল পুর্ণত। 
প্রাপ্ত, হয়, কচকির স্থান বিস্তৃত, স্তনযুগল উন্নত, জবা! ও 
নিতম্ব স্থূল, গর্ভ, স্তন ও যোনির সহিত পরস্পর সন্ধন্ধ স্থাপিত 
হয়। বক্ষঃম্থল, গ্রীবা ও হাস্তের পূর্ণতা জন্মে, সমস্ত শরীর 
অপেক্ষাকৃত মাংসল, পূর্ণ ও বৃহহ হয়, দৃষ্টির চীঞ্চল্য জন্মে, 
কামেন্দ্রিয়ের সহিত যে যে স্থানের সম্বন্ধ আছে. সেই সকল 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেশৌদ্গম হয়। স্বরের মিষ্টতা ও 
গাসীরধ্য জন্মে। সর্ব্ঘ শরীর সতেজ ও সৌনধ্যময় হয়। এই 
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সময়ে নান! প্রকার হুখেচ্ছা! বলবতী হইয্বা থাকে। কিন্তু যে 
সকল বালিকা! স্বভাবতঃ বিলাসব ঠীও নগরে বান করেন,মাৎসাদি 
খরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ কর] খাহাদ্দের অভ্যাস, যাহারা, নাটক 
উপন্যাস পাঠ করেন, সঙ্গদোষবশতঃ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করিতে 
শিক্ষা করেন, . তাহাদের অক্স বয়সেই যৌবনের লক্ষণ কাশ 
পায় এবং প্রত্রাব দ্বার দরিয়া রক্তআাব দ্বেখা দেয় । এইরূপ অকাল 
যৌবন নান প্রকার অনিষ্টের হেতুডৃূত। ইহা দ্বারা অঙ্গ 
বয়সেই বার্দক্যের লক্ষণ সমুদায় দেখা দেয়, নানাবিধ ছুশ্ি* 
কিংস্য ব্যাধিও জন্সিয়া থাকে। 

পুরুষের যৌবন চিহু। বালক যৌবন সীমায় চস? করিলে 
তাহার বালকত্ব দূরীভূত হয়, গাত্র চন মাংসপেশী সমুদার 
দৃঢ়, কণ্ন্বর কর্কশ, এবং অস্থিগুলি কঠিন হম্ব। শরীরের 
অনেক স্থান লোমাবৃত হইতে থাকে এবং জননেন্তিক় বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। লিনমুখ দিয়! শুক্র ধাতু) ক্ষরিত হইতে থাকে। 
তাহানে শুখানুভূতি হয়, এজন্য অনেক বালকই কৃত্রিম উপায়ে 
শুক্রপাতের প্রয়াস পায়, কিন্ত তাহ] নিতান্ত অবৈধ । যে সকল 
অবোধ বালক ক্ষণিক আমোদের জন্য এই বিষম অনর্থকর 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নান! প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি 
ভোগ করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
'হয়। হস্তমৈধুনে যেসকল বালকের আশক্তি আছে, তাহা" 
দিগের প্রায়ই কুসফুসের পীড়া, স্বর ভঙ্ব, স্মৃতিশক্তির হানি ও 
উম্মাদি রোগ জন্মে। এই সকল রোগ কিছুতেই ভাল হইবার 
নহে। এজন্য যৌবনের প্রারস্তে কামবৃস্তি যাহাতে উত্তেজিত 
হইতে না পানর তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত. তজ্জন্য 
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সকলেরুই নিয়মি হরূগে ব্যায়াম করা কর্তব্য। সর্বদা পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকা এবৎ লিঙ্গাগ্রের ত্বক সরা ইয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন 
করা *আবশ্যক। যাহাতে লিঙ্গ চুলকাইত্তে না হয় তাহার 
ব্যবস্থা নিতীন্ত প্রয়োজনীয়! নিতান্ত কোমল শধ্যা কোন 
মতে ব্যবস্থা নহে । শয়ন গৃহ শীতল ও তাহাতে "বায়ু সঞ্কালনের 
উপাধ্ করাচাই। যাহাতে গাঁট নিদ্রা হয় তজ্জন্য দিবাভাগে 
উপযুক্তরূপে শারীরিক ও মানমিক পরিশ্রম কর! উচিত। 
দিব৷ ভাগে নিদ্রা কোন মতে কর্তব্য নহে । চিৎ হইয়া ঘুমান 
অন্যায় । অশ্লীল নাটক ও উপন্যাসাদ্ি কোন মতে পাঠ করিতে 
দেওয়। উচিত নহে । এমনকি যে সকল গ্রন্থে প্রণর বর্ণন! 
আছে, সে সকল পুস্তক স্পর্শ করিলেও সে অবস্থায় অতিশয় 
কুফল ফলিয়া থাকে । 

এই সকল উপায় অবলম্বনেও যাহাদের কামবৃত্তি সাতিশয় 
প্রবল হইয়া উঠে, তাহাদের নিম্ষোক্ত গুষধধ এক সপ্তাহ কাল 
সেবন করা কর্তব্য । | 

ব্রোমাইভ অফ. পটাশ, ... ৮ ** ১ডাম। 

সিম্পেল দিরাপ.... ১৮৮৮" ৯ আউন্দ। 

ষাহারা দৌর্নল্য অনুভব করিবেন, তাহাদের জন্য নিম্স- 
লিধিত ওযধটা ব্যবস্থা করা গেল। 

টাৎ ক্োরাইড অফ. আয়র্ণ ..* *** ২ ডাঁম। 


সলফেট, অফ কুইনাইন ... ** ১০ ২০ গ্রেণ। 
সিরাপ অফ জিপ্রার ..১ ** ১৮ অন্ধ আউন্স । 
পরিষ্ষৃত জল ১১০5৮ ০5১০৯ আউন্স । 


. কোন কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় যুবকগণকে বিবাহ করিবার 
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প্ররত্তি দিয়া থাকেন, কিন্ত এই পাশব বৃন্তি পরিতৃপ্ত করাই: 
যদি বিবাহধদ্ম্বর উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে দাম্পত্য প্রেম 
গর্গীয় সুখের আম্পদ বলিয়া অভিহিত হইতে পাইত না! 
ইন্দিত্ব্বত্তি পরিতোষ ব্যতীত বিবাহের অন্য খাঁধু উদ্দেশ্য 
আছে। সেউদ্দেশ্য অতি পবিত্র । ইক্িয় চরিতার্থতা বিবাহের 
গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও ষংসারের সুখ দুঃখের অংশিনী, 
মানবের অন্ধাঙ্গরূপিনী কামিনীকে জ'বনসঙ্গিনী করিয়া সকল 
অবস্থায় হৃখী হইতে পারিবার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এবং 
তাহাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য । | 
আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন ষাহীর1 এই অল্প বস 
ুবকদিগ্নকে বেশ্যালয়ে যাইবার যুক্তি দিবা থাকেন, তাহার! 
কি ভয়ঙ্কর পাপের প্রশ্রয় দ্বাতা তাহা বলিয়া উঠা যায় না। 
কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে স্ত্রীসংসর্ণ ব্যতীত যে অন্য প্রকারে 
তাহার প্রতিকার হইতে পারে না এমন নহে। উপরে যে 
ছুইটী উপায়ের কথ! উল্লিখিত হইল তাহাদের অন্যতরটাকে 
অবলম্বন করিলে যুবকগণকে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় জলার্লি, 
দিতে হইবে। অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ করিসে নানা প্রকার 
উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে কোন সদনুষ্ঠানে 
প্রবিষ্ট হইলে যেমন সহজে তাহা! সিদ্ধ করিতে পারা যায়, পরা- 
ধীন হইয়া করিলে সেই সদিচ্ছা! বা চেষ্টা ফলবতী করিতে 
বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়) কোন কোন স্থলে তাহ সুসিদ্ধ করা 
ছুর্ঘট হইয়া উঠে। নিজে উপায্রক্ষম ন1 হুইয্বা বিবাহ করা 
নিতান্ত বিউন্বনার কাজ, তাহা হইতে নান! প্রকার বিষময় ফল 
প্রহ্ৃত হইবার সস্তাবন।। ভাঁবিক্ব! দেখিলে অল্প বয়সে দার 
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পরিগ্রহ করা নিতান্ত অযুক্তির কাধ্য। অতএব আমরা অল্প বযুস্ক 
ধুবকদিগকে কোন মতে বিবাহ করিবার যুক্তি দিতে পারি না। 
দ্বিতশয়তঃ-_যাহারা তাহাদিগকে বেশ্যালয়ে যাইতে যুক্তি দেন, 
তাহার! তাহখদের ঘোরতর শঙ্ষে। বেশ্যাদিগের কুহকে তুলিয়া 
শত শত বালক আপনাদের ভবিষ্যজীবন ঘোর অন্ধকারমন্ব 
করিতেছে,কেহ সর্ধস্বাত্ত হইতেছেন, কেহ বা এমন দুশ্চিকিৎস্য 
ব্যাধি গ্রস্ত হইতেছ্ছেন ষে, পুরুষ পুরুষানুক্রমে সেই ব্যাধির . 
হস্ত হইতে, মুক্তি লাত করিবার উপাদ্ব থাকে না । কেহ বা দারুণ 
ুক্ধি মুক্ত হইয়া আপনা হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে 
বেশ্যাদিগ্ের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, আজি কালি মহানগরী 
কলিকাতার প্রকাশ্ত রাজপথ গুলির পার্শ্ব হইতে যাহাতে বেশ্তা- 
দিগের বাসোচ্ছেদ হয়, তাহার জন্য কতক গুলি লোক বন্ধ" 
পরিকর হইয়াছেন। তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গী, হাব ভাব দর্শনে 
কত অতীত যৌবন, বিবেক বুদ্ধিবান্‌ পুরুষেরও মন কিয়ৎ- 
কালের জন্ত চঞ্চল হুইয্বা থাকে, তাহাতে অপকমতি কিশোর- 
গণ তাহাদের গ্রাসমধ্যে এবার প্রবিষ্ট হইয়! ঘে বহির্থত হইয়া 
আপিতে পারিকেস্টহা স্বপ্রেও কল্পনা করা যায় না। অতএব যাহার! 
এবপ "পরামর্শ দেন, তাহাদের উপদেশ এবং তাহাদিগকে দূর 
হইতে নমস্কার করিয়া আমারা তরুণবয়স্ক যুবকদিগকে পরামর্শ 
দিই যে, তাহার! আমাদিগের প্রদর্শিত উপরোক্ত উপায় গুলি অব* 
লম্বন করিবেন এবং ষ্খন মনোমধ্যে কোন বিকৃত ভাবের সঞ্চার 
হইবে মেই সময় সৎ পুস্তক পাঠ এবং সদ্ধিষয়ের আলোগনায় 
মনোনিবেশ করিলে আর ছুপ্পরবৃত্তির সঞ্চার হইতে পারিবে না। 
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বিবাহ, খতু ও সহবাঁন । ' 
বিবাহের কাল সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার র্যবস্থ! 
আছে। ফলতঃ বিবাহকাধ্য যে দেশ কাল পাত্র রিশেষে ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে হওয়া আবশ্যক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
দ্রেশভেদে মানব প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে । শ্লীত- 
প্রধান দেশ অপেক্ষা উঞ্পপ্রধান দেশের মানবদিগকে স্বভাবতঃ 
শ্রমবিমুখ, চঞ্চল ও উগ্র হইতে দেখা যায়। এই উভয় স্থানঃ 
বাসী লোকদিগের আকার ও প্রকৃতিগত যে বৈষম্য কত, ধিনি 
তাহা অভিনিবেশ পূর্বক দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটী গুরুতর ব্যাপার । এই 
মহান ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য ভবিষ্য জীবনে সখ 
ও ছুঃখ ভোগ করির! থাকেন। বিবাহগুণে স্ত্রী পুরুষ ইহলোকে 
বর্গ সুখ ভোগ করেন, এবং বিবাহ দোষে নরকঘন্ত্রণী ভোগ 
করেন। পৃথিবীস্থ মানবগণের উপর দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে গে, 
আমাদিগের সাংসারিক স্থুখ ও ছুঃখ বিবাহে উপর কতটা নির্ভর 
ক্করে। বিবাহ অন্বন্ধে পাত্রাপাত্র এবং কালাকালঞনির্দেশ করিতে 
গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্তিতগণ তিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ে বাগবিতগ্া লইয়া! আমাদের এই . 
প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা কোন মতে অভিপ্রেত নহে, তবে আমাদের 
দেশে- যেরূপে মানব জীবনের এই শুকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
কর্তৃবা তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । ঘেই সকল, 
বিষয়ে বিশেষ [ৃষ্টি রাখিলে আমাদের দেশের নরনারীগণকে 
কখন অনুখের মুখ দেখিতে হইবে না। 


বিবাহ ধাতু ও সহবাস ২৮৯ 


স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়মে অন্ততঃ ৮। ৯ বৎসর বড় হওয়া 
আবশ্বক | | 

স্ত্রী” পুরুষ উভয়ের শরীর বেশ হুস্থ ও সবল না থাকিলে 
বিবাহ করা কর্তব্য নহে । তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেছ কুগ্র 
হইলে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ অবশ্ঠই পিতামাতার পীড়াকে 
প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একের যে গীড়া থাকিবে, 
সহবাঁস জন্ত অপরের সেই গীড়া নিশ্চয়ই জন্মিবে। অতএব 
কিবাহহৃপ্রে পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পুর্বে উদ্ভমরূপে পরীক্ষা 
করা আবশ্ঠাক । | 

উভয়ের শারীরিক বল সম্বন্দেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
ধদিস্ত্রী পুরুষের উভয়ের মধ্যে একের বল অধিক হয়, তবে 
অপরকে নিস্তেজ হুইয় পড়িতে হইবে । তাহাদের সন্তান 
সন্ততি জন্মিবার সম্ভাবনা! অতি অল্পই থাকে, এবং যদিই জন্মে 
তবে সেই পুভ্র কন্তা কখন সবল ও শ্ুস্থকাঁ হইতে পারে না; 
কাজে কাজেই তাহারা অঙ্গ দ্রিন মধ্যে দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া 
অকালে কাঁলগ্রামে পতিত হয়। অধিকন্ত স্বামী ও কত্রীর মধ্যে 
সমান বল না খাক্ষিলে উভয়েরই কামবৃত্তি অতৃপ্ত থাকে এবৎ 
তজ্জন্ত শারীরিক, মানসিক এবৎ সামীজিক নানা অনিষ্ট ঘটিতে 
পারে? র 
মানসিক গুণ পরীক্ষার কথ! এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র, কেননা 
সে বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে বিবাহ কাধ্য কোন মতেই সুখের 
হুইবে না, অতএব.তাহ1 উপেক্ষনীয় নহে। 
_ যৌবনাগমে স্ট্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। তীহাদের উদরে একটা ভিম্বকোঁষ থাকে এই মজে 
5 ৫ | 


২৯৪ গৃহস্থ-জীবন । 


ডিন্বকো ষস্থ চম্মুথলির রক্তে প্রতিমাসে ভিম্বের ন্যায় এক প্রকার 
দ্র পদার্থ জন্মে। মাসপুর্ণ হইলেই &ঁ ভিম্বকোষ ফাটিয়া 
যাঁয়, এবং তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইয়া প্রআাবদ্থার দিয়া 
বহির্গত হয়। এরব্ূপ শৌণিতশ্রাব কাহারও ২। ৩ দ্বিন, কাহারও 
বাঁ ৫৭ দিন পর্যন্ত থাকে ; ইহাকেই “ঝতু" বলে। পুর্বোক্ত 
ডি্ব নিস্ত হইবার সময় গর্ভের পার্থে আসিয়া থাকে । যদি 
সেই সময়ে উহা! পুরুষ রেতের সহিত মিলিত হয়, তবে স্ত্ী- 
লোকের গর্ভাধান হয় । খতৃকালে অনাবধান থাকিলে নান! 
প্রকার গীড়া হইবার সম্তাবনাঁ। এ সময়ে যাহাতে শরীর সুস্থ 
থাকে তাহীর উপাঁষ করিতে হইবে। শীতল জল, হিম. শিশির, 
শীতল বা! দূষিত বাঁয়ু শরীরে লাগিতে দেওয়া! ভাল নয়। খাতু- 
কালে জর হইলে শীঘ্র তাহা যায় না। এই অবস্থায় অর্ধ 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য । রজস্বলা হইলে স্ত্রীলোকের 
ঘোনিদেশ দিয়া সর্বদা শোণিতপাত হইতে. খাঁকে । উহা! পরি- 
ধেয় বন্ত্র বা পরিধেয় অন্য কোন স্থানে লাগিলে হূর্ণন্ধময় হয়? 
এজন্ত ২। ৩হাঁত লম্বা ও আধ হাত পরিমিত পরিক্ষার বস্ত্র 
এক খণ্ড যোনির উপর বন্ধন করিয়া রাখিতে হত্র। এ্রবন্ত্রখানি 
প্রতিদ্দিন অন্ততঃ দুইবার পরিবর্তন করা আবশ্টক।  « 

ধতুকালে স্নান করা উচিত নহে, জর্ধদা গরমে থাকা ভাল। 
এই সময়ে স্গিপ্ব দ্রব্য থা অলাবু, ডুক্কুর, মূলা, বেগুণ ইত্যাি 
ভক্ষণ করিতে নিষেধ। ষে সকল দ্রব্য ভোজনে কামবৃত্তি 
উত্তেজিত হইতে গারে, এরপ ভ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। কেননা কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে অধিক মাত্রায় 
শোনিতত্রাৰ ' হইয়া শরীরকে ছুর্ধল করিতে পারে।: হৎসভিন্ব, 


বিবাহ ধাড ও সহবাস। ২৯১ 


অস্ত, মস প্রভৃতি ভ্রব্য অভিশয় কামোদদীপক। এজন্ত খতু- 
কালে এ সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। খতু হইলে পুরুষের সংসর্গ 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই জময় সঙ্গমে বাধক 
ব্যাধি নিশ্চই জন্মিয়া থাকে । এজন্য ধতুর অভ্ততঃ ভিন দিন 
পরে পুরুষ সহবাস কর্তব্য । | 
মানব মনে স্ত্রী-সহবাসেচ্ছা স্ভাবতঃ বলবতী। যখনই 
এই ইচ্ছা! বলবতী হয়ব, তখনই আমাদের মস্তিক্ষস্থ তাড়িত তেজ 
দেহতন্ত্রীর মধ্য দিয়া স্ত্রীও পুরুষান্সে পরিচালিত হয়। তন্থারা 
পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ, পুষ্ট ও কঠিন হয়, এবং স্ত্রীঅন্গ ক্ফুরিত, উষ্ণ ও 
সভেজ হয়, যোনির চতুঃপার্খস্থ শোণিত আসিয়া তাহাতে 
সঞ্চিত হয়। সহবাস সময়ে স্ত্রী পুরুষদিগের শারীরিক ও মান- 
সিক অবস্থা সচ্ছন্দ না থাকিলে পুক্র কন্তাগণ বিকৃতা্গ, রুগ্ন, 
বাকৃশক্তিশৃন্ত, ক্রোধপ্রবণ, হিতত্র ব1 উন্মত্ত হইতে পারে। স্ত্রী 
সহবাসের উপযুক্ত সময় রাত্রি। কেননা! এই সময় সমস্ত বায়ু- 
মণ্ডলীতে নাইটোজেন নামে এক প্রকার বাপ্প সঞ্চিত হইয়া 
থাকে, দিনে তাহ] হয় না? এ বাপ্প কামোদ্বীপক এবং সঙ্গমের 
উপযুক্ত, বলদায়ক, এজন্য দিবাভাগে স্ত্রীসহবাস গীড়াজনক। 
রাত্রিকালে আহারের ২। ও ঘণ্টা পরে শরীর ও মন যখন বেশ 
নুষ্থাবস্থায় থাকে, সেই সময়ে স্ত্রীসহবাসে পুত্র কন্তার্দি জুরূপ, 
হুস্থ ও সৃবলকায় হয়; তদ্বন্যথায় তাহারা বিকলাঙ্গ, কপগ্ন ও 
ভল্লামু হয়। খতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্্যস্ত সহ- 
বাসে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হত । আমাদের জ্যোতিষ ও 
চিকিৎসাঁশীস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, খতুর প্রথম তিন দিবস স্ত্রী 
লোকের পুরুষ সহবাস হইলে তদ্বারা ঘি গর্ভ হয়, তাহা! পূর্ণা- 


২৯ই গৃহস্থ'জীবন। 


বন্থা না হইতে হইতেই আ্াব হয় এবং গর্ভ না হুইলে স্থরী- 
লোকের বাধকাদি গীড়া জন্মে। চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যেক 
ুগ্ধ দিনে সহবাস ঘটিলে পুক্র এবং অযুগ্ দিবসে কন্তা! “জন্মিযা 
থাকে । অমাবস্যা, প্রতিপদ, সগুমী, অষ্টমী ও পুর্ণিমা তিথিতে 
এবং রবিবারে সহবাস নিষেধ। ত্র সকল দিনে সহবাস 
করিলে যে পুভ্ত কন্য! জন্মে, তাহার! নিতান্ত অক্গায়ু হয়। এরূপ 
প্রথম প্রহরে স্ত্রী সহবাস করিলে যে সত্তান জন্মে, সে অল্সাযু 
হয়, দ্বিতীয় প্রহরে সন্তান জন্মিলে নির্ধন, তৃতীয় প্রহরে কুকর্শ- 
স্বিত এবং চতুর্থ প্রহরে ত্ুবুদ্ধিমান ও সৎকার্যশীল হয়।. দিবা. 
ভাগে স্ত্রীসহবাসে যদি পুজ্রাদি জন্মে, তবে তাহারা অতি অভা- 
জন ও ছুরাচার হইয়া থাকে । | | 

মূলা, মঘা ও অশ্িণী নক্ষত্রের প্রথম পাদ এবং জ্যেষ্ঠ 
রেবতী ও অশ্নেষার শেষ ভাগকে গণ্ড কহে । গণ্ডলগ্গে সহবাস 
একবারে অকর্তব্য। | 

জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রমাণ আছে ষে; স্ত্রীলোকের জন্মলগ্ন. 
হইতে তৃতীয়, ষষ্ট, দশম, ও একাদশ ভিন্ন স্থানে চত্ত্র 
থাকিলে, পঁ চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টির সময়ে ষে রজোযোগ 
হয়, সেই খতৃতে গর্ভ হয়। আর খতুর প্রথম দিবস হইতে 
ষোড়শ দিবস পধ্যস্ত গর্ভধারনের যে উপযুক্ত সময় নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, সেই ষোড়শ দিবস মধ্যে পুরুষের জন্ম লগ্ন হইতে 
তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত চন্দ্র বৃহস্পতি কিম্বা! অন্ত 
কোন শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ঘি সঙ্গম হয়, তবে নিশ্চয়ুই 
্্ীর গর্ভ সঞ্চার হইবে। | 

নিম্বো্ সময় ও নিম্বোক্ত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিষেধ |. 


বিবাহ খতু'ও সহবাস ২৯৩ 


(খড়, বৃষ্টি ও বজাঘাতের সময় ).গৃদ্ষকালে, পীড়িত ও কলস, 
অতিশ্রম বা ভোজনের অব্যবহিত পরে; ছুঃখ, রাগা, হিৎস্‌ণ) 
দ্বেষ ধা মন্ততার সম্য়, এবং স্ত্রী পুরুষের উভদ্বের মধ্যে এক 
জনের অনিঠ্ছ1! থাকিলে । 

ইন্সিয়দমন করিলে অতি অল্প মাত্রই ক্ষতি সকল কার্ধ্যই 
পরিমিতরূপে করা ভাল। অভিরিক্ত মাত্রায় ইন্্রিষ সেব! 
নান! অনিষ্টের ঘুূল। যে ব্যক্তির বিবাহ করিবার উপযুক্ত অবস্থা 
নহে, বাবে জ্ত্রীলোক বিধবা, তাহারা ইন্দ্রিয় সং্ঘম করিবে । 
পুরুমের মন অনন্যকণ্দ্মী হইলেই তাহাতে কামেচ্ছ1! বলবতী 
হয়, কিন্ত পুরুষসহবাস ও তুর অময় ভিন্ন অন্য সময় আ্ীলো- 
কের এই প্রবৃত্তি আপনাপনি উত্তেজিত হয় না। কিন্তু এস্লে 
বলিয়া রাখা আবণ্তক ষে, কামবৃত্তি উত্তেজক কতকগুলি জিনিষ 
এবং ক্রীয়া আছে তাহাদের সতশ্রবে মনে কামেচ্ছ। প্রবল হয়। 
মৃথা_সুখস্পর্শ মলয়ানীল সেবা, সুন্দর বা স্ঙ্গীত শ্রবণ, ভ্ী 
পুরুষের পরস্পর সংস্পর্শ ইত্যাদি । | 

ধৃতুকালে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবাৰ কথা পূর্বেই, 
বলা হইয়াছে ।* খতুকালে চতুর্থ দিবসে গানের পর সুন্দর বন্ধ 
পরিধাঁন, সুগন্ধী দ্রব্য লেগন করিয়া! সহবাস করা৷ কর্তব্য । 
সঙ্গম সমস ব্যস্ত অমস্ত হইলে অনেক প্রকার আনিষ্টের সস্তা" 
বনা। সহবাজ স্বতাবতঃ ৩। ৪ মিনিটের অধিক স্থাতী হওয়া 
উচিত নছে। সহব!স কালে স্ত্রী বা পুরুষাঙ্গে যাহাতে কোন 
প্রকারে ক্ষত বাবেরনা নাঁজন্মে সেপক্ষে বিলক্ষণ সতর্কত! 
অবলম্বন করা চাই। স্ট্রীপুরুষের সমান বল না হইলে এক 
সময়ে উভয়ের রেতপাঁত হয় না। ঠিক এক লমস্ষে উভয়ের . 





২৯৪ গৃহস্থ-জীবন। 


ব্তষ্থলন হইলেই জীনা যাইবে ষে, স্বাভাবিক ,এবং পূর্ণ 
সহবাস হুইয়াছে এবং এইরূপ একই সময়ে উভয্বনের রেতম্থল 
না হইলে গর্ভের সঞ্চারও হইবে না। শুধু ভাহাই নহে 
সহবাসের অসামগ্ুস্যপ্রধুক্ত স্ত্রীপুকষের নান! প্রকার পীড়া 
জন্মে। উপযুক্ত সময়ে রেতপাঁত না হওয়া জন্য ক্রীলৌকের 
£হিষীরিয়া" প্রভৃতি পীড়ার জঞ্চার হয়। এই ঘনিষ্টের 
মূলোৎপাটন করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বল যাহাতে 
সমান হত্ব তাহার চেষ্টী করিতে হইবে। তাহার সহজ উপানর 
দীর্ঘকাল উভয়ের সহবাস। স্ত্রীপুরুষের একত্র এক 'শষ্যায় 
দীর্ঘকাল শয়ন করিতে করিতে তাহাদের পরম্পরের তেজ সমান 
হইয়া দীড়াইলে ষখনই অহবাঁস ঘটিবে, তখন একই সময়ে 
উভয্বের রেতঃপাঁত হইবে এ্ররূপে রেতঃপাত হইবার আর একটী 
কারণ এই যেসউভয়ের একই সময়ে কামেচ্ছা! বলবতী না হওয়া । 
সহবাসের পুর্বে যাহাতে উভয়ের ইব্জিয় উত্তেজিত হয় তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীর স্তনবৃস্ত হুদ হইয়া উঠিলেই 
জানিতে পারা যায় যে, তাহার কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে । 
সহবাসক্র্িয়া' যাহাতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলে এজন্য অনেকে 
চে করিয়া! থাকেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কল্পিত উপাস্ে 
তাহা সাধন করিলে নান! প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটি থাকে। 
সহবাসের পর শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং আলঙ্য 
বোধ হয়, মে সময় শ্থির হইয়া থাকা কর্তব্য। 
পর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাঁকা কর্তব্য । 


* তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


গর্ভ ও প্রদব | 


যেূপে শ্রীলোকের গর্ভ মঞ্চার হয় তাহা পূর্বেই লিখিত 
হইয়াছে । গর্ভ হইলেই মাসে মাসে যে ধতু হইয়া থাকে তাহা 
"বন্ধ হয়। সাধারণতঃ খতুবন্ধ হইলেই গর্ভের সঞ্চার জানিতে 
পার যাঁয়। অত্য বটে শৈত্যাধিক ও অন্তান্ত কারণেও খতু 
বন্ধ হু, কিন্তু তাহা সচরাচর নহে। গর্ভ ব্যতীত অন্ত কারণে 
ধতু বন্ধ হইলে তাহাকে গীড়া বলিয়া জানিতে হইবে। ডাকা 
ভিয়েদ্‌ এবং বডিলোক বলেন যে, গর্ভ হইলেও কোন কোন 
স্ত্রীলোকের ২।৩ মাম পর্য্যন্ত তু হইয়া থাকে। গর্ভ হইলে 
দুই তিন মাস যধ্যে স্তনদব্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং 
তাহার চতুর্দিকে যে কাল বর্ণ দাগ থাকে তাহা গাঢ়তর হইয়া 
আইসে, তলপেট বড় হয়, স্তনে দৃগ্ধ স%য় হয়। কাহার কাহার 
বমনেচ্ছা ও বমন হইয়া থাকে। ইহা ছর্র অগ্ডাহের পর 
প্রায় তিনমাস পর্যান্ত থাকে। সর্ধদা আলস্ত বোধ করে, এবং 
শয়ন করিয়া! থাকিবার ইচ্ছা হয্ব। মুখদিয়া সম্বদা ভলবৎ 
লাল! উঠিতে থাকে ও অরুচি হয়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা 
যখন জানিতে পারিবে ষে, নিশ্চয়ই গর্ত হইয়াছে, তখন বিলক্ষণ 
সাবধান হইতে হইবে, কেন না এখন অবধি গর্ভবতীর তুখ 
দুঃখের উপর তাহার গর্ভস্থ শিশুর সুখাসুখ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর 
করে। আরও জানিতে হইবে যে, তাহার শরীর হইতে অন্ত 


২৯৬ গৃহস্থ-জীবন | 


একটা শরীর, তীহার জীবন হইতে অন্ত একটী জীব, এবং 
তাঁহার মন হইতে অপর একটি মন প্রস্তত হইতেছে, গর্ভ- 
বতীর শরীর ও মন গর্ভাবস্থার সচ্ছন্দ থাকিলে জাতশিশুও তুম্থ 
ও সবলকায্স হুইপ থাকে, নতুবা এ অবস্থায় ঘদ্ি তাহাৰ কোন 
প্রকার শারীরিক বা মানসিক গীড়া জন্মেতবে গর্ভস্থ বালক 
চিরকালের জন্য কষ্ট পাইবে। জননী প্রমবের পূর্বে বা পরে 
রোগ মুক্ত হুইলেও শিশুর স্বাস্থ্য অনেকট! ছূর্ধল হইয়া পড়ে 
সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই । গর্ভাবস্থায় কোন পীড়া স্ত্রীলো- 
ককে একবার স্পর্শ করিবা মাত্র যে শিশু চিরকালের জন্য 
অকন্মণ্য হইয়া যাইবে এমত নহে। জননীর গীড়া ফ্তটা গুরু- 
তর এবং ষত দিন স্থায়ী হয়, তদনুসারে গর্ভস্থ শিশুর ্বান্ট্যের 
উপর উহা বলপ্রকাশ করে। যাঁহাই হুউক, গর্ভাবস্থায় যাহাতে 
পীড়া না হত্ন তংপক্ষে বিশেষ অতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। আর একটী কথা এই ষে, অন্য সময়ে শারীরিক 
স্বাস্থ্যের উপর যতটা অত্যাচার সহ হয়, গর্ভাবস্থায় তাহার 
শতাংশের একাংশেই ন্বান্থ্যভর্গ হয়, এজন্য এঅবস্থায্ 
অধিকতর ফাঁবধান থাকা কর্তব্য । | 

গর্ভাবস্থার মন ব্বভাবতই উত্তেজিত হুইয়া থাকে। এজন্য 
অতি সাবধানে থাকিতে হুইধে। এই সময় মনে ফে থে 
বাসনার সঞ্চার হয়, সেই দেই বাসন সাধ্যান্ুসারে পরিপূর্ণ 
করিতে চেষ্ট1 করা কর্তব্য । এই জন্যই আমাদের দেশে পঞ্চা, 
মৃত ও সাধদিবার প্রথা প্রচলিত 'আছে। আবধানে থাকিলে 
গড়া হইবার অন্ভাবনা অতি কম; যদি হয়, তবে সহজে ওঁধধ 
ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ বিরেচক নিষিদ্ধ। 


গর্ভ ও প্রনব | ২৯৭ 


নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কেবল মাত্র “ক্যাষ্টর“অএল” দেওয়া 
যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় পীড়া হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের 
ছারা” চিকিৎসা করান কর্তব্য। পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত স্ত্রী 
পুরুষেরা এই গুর্বিনীদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা 
যে সকল উদ্ভিদ ওষধার্থে ব্যবহার করিয়া' থাকে, প্রায়ই 
অপরকে তাহাদের নাম পর্য্যত্ত বলিতে নিষেধ আছে । তাহার! 
নিজেও সে সকল দ্রব্যের গুণ বিশেষরূপে অবগত নহে; এবূপ 
'স্থলে তাহাদিগের ওষধ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবন!। 
অতএব তাহাদিগের দ্বার! চিকিৎসা কোন মতে শেয় নহে। 

আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে গর্ভিনীর যত্ব লইবার 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

গর্ভাবস্থায় জ্ত্রীলৌক প্রসন্চিত্ত ও পবিত্র থাঁকিতে চেষ্টা 


করিবেন, সাদা কাপড় ও অলঙ্কার পরিধান করিবেন, গুরু ও. 


দেবতাকে ভক্তভাবে পুজা করিবেন, মযল। পীড়িত ও বিক- 
লান্গ ব্যক্তিকে তাহার স্পর্শ করা উচিত নহে । দুর্ণন্ধময় কদর্ষ্য 
ও কুদৃশ্ঠ জিনিষ দৃষ্টিপথে না আইসে। অনাহার, শুক দ্রব্য 
ভোজন, পচা” ব! পূর্বদিনের প্রস্তত করা খাদ্য কোন মতে 
খাওয়া কর্তব্য নহে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ভারবহন, দিব! 
নিজ্ৰা, রাত্রি 'জাগরণ ইত্যাদি কার্য একবারে পরিহার্ধ্য। 
গরু ব্য তক্ষণ ব্যবস্থা । উচ্চস্বরে চীৎকার, ক্রন্দন কোন 
মতে মঙ্গলদায়ক নহে । কোমল ও পাতলা বিছ্বানায় শয়ন করা 
উচিত। প্রথম তিনমাসে মিষ্ট, নিপ্ধ এবং লঘু আহার, ষথা-_- 
চুগ্ধ ও অন্ন উপকারজনক। চতুর্থ মাসে ছানা বা মাখন তোলা 
দুপ্ধ; পঞ্চম. মাসে হৃপ্ধ, ষষ্ঠ মাসে দ্বৃত, এবং সপ্তম মাসে দুগ্ধের 
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সহিত স্বুত ও প্রত্যেক পুর্নার কাথ গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে স্বধজনক 
ও বলকারক। অগ্টম মাসে বদর (একজাতীর কুল), শ্বেত, 
বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুল্য! দ্রব্য গুলির ক্বার্থের সহিত ছুপ্ধ, ছানার ্‌ 
জল, অল্প পরিমাণে তৈল ও ম্বৃত মিশ্রিত করিয়া ধাইলে দাস্ত 
পরিক্ষার ও বায়ু সরল হুইবে। | 

বমন।-_গর্ভাবস্থাক় প্রায়ই বমন: হইয়া থাকে; তজ্জন্য 
অল্প মাত্রায় বরফ সেবনে উপকার দর্শিতে পারে, কিন্ত মাত্রাধিক 
হইলে অনিষ্টের সম্ভাবন!। ” | 

ক্ষুধামান্দ্য ।-_লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। তাহা 

হইলে আপনাপনিই উহা! সারিয়া যায়। 

উদ্বারামদ্ ।_ইহাতেও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, লঘু 
আহার গ্রহণ করিতে হইবে, মানসিক চিজ্তা, রাগ দ্বেষাদি 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

কাশি ।__-এক এক খণ্ড মিছরি বা গঁ্দ মুখে রাখা, গরম জল 
শীতল করিয়া তাহা পান করা কর্তব্য। ফলতঃ উপরোক্ত 
পীড়া গর্ভাবস্থাত্র প্রায়ই হইয়া থাকে, তজ্জন্য বিশেষ চিকিৎসার 
প্রয়োজন হয় না। পথ্যাদির হুব্যবস্থা করিলে আপন! হইতেই 
সারিয়া যায়। তবে যদি আপন! হইতে না শুধরায় এবং উত্ত- 


রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 


চিকিৎসাধ্যায়ে ষে যে ওঁধধ লিখিত হুইয়াছে, তাহা ব্যবহার 
করিবেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহাধ্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত । 
গর্ভআাব।--পিতামাত! পীড়িত থাকিবার কালে কৌন অস্তান 
জন্মিলে সে প্রসব হইবার পূর্বেই প্রায় মারা গিয়া থাকে। 
পিতার বয়স অঙঈ হইলে কখন কখন শিশুকে গর্ভেই নষ্ট হইতে 
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দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় অত্যধিক স্বামী সহবাস জন্যও গর্ভআৰ 
হইয়া থাকে। অতি ভোজন, অতিরিক্ত অগ্নিতাপ, আকম্সিক. 
ভয়, হঠাৎ পতন, গর্ভাশয়ে আঘাত জন্যও গর্ভআব হয়। এজন্ 
হাহাতে &ঁ কল অভ্যাপাত ন। ঘটিতে পারে, তাহার জন্ত সত- 
কতা অবলম্বন করিতে হইবে। . | 

বদি স্ত্রীপুরুষ সুস্থ সবলকায় হয় এবং তাহাদিগের উপযুক্ত 
বলের সঞ্চার হুইফ্বা থাকে, তবে গর্ভিনীকে ঘত্ব সহকারে রক্ষা 
ক্রিলে কোন মতেই গর্ভশ্রাৰ হইবে না। পুরুষের শুক্র পরি- 
পক্ক না! হইতে হইতে ঘি তীহার স্ত্রী সহবাস ঘটে এবং মেই 
সহবাস করুক যদি স্ত্রীর গর্ভসথশর হয়, তবে কেন না ৫স গর্ভ 
আব হইবে? ধান্যের আগড়াতেও চারা জন্মিতে পারে, কিন্ত 
সে চারা কি ঈস্যোৎ্পাদনে সমর্থ হয় ! পূর্ণাবন্থা প্রাপ্ত হইবার 
পুর্ব্বেই শুকাইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কোনক্রুমে 
অনুপযুক্ত বয়সে সহবাস করা উচিত নহে.। কিন্তু আমাদের 
দেশে বাল্য বিবাহের ষেরপ প্রাছুর্ভীব, তাহাতে এরূপ অনিষ্কা 
গাত অবশ্স্তাবী। 

নবম ও দশম মাস প্রসবের কাল। এজন্ত গর্ডিণীকে এই 
সময়েশুভ দিন গুভক্ষণে স্থতিকাগারে স্থানাস্তরিত করা কর্তব্য । 
ব্রাহ্মনীর পক্ষে সৃতিকাগৃহের তল সাদা রঙ্গের, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে 
লাল, বৈশ্যার পক্ষে গীত, এবং শুদ্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণের হওয়া 
উদচ্ভিত। স্থৃতিকাগৃহ ব্রাহ্মণের হইলে বেল কাষ্টে, ক্ষত্রিক্নের 
হইলে বট, বৈশ্যের হইলে গাব, শৃদ্রের হইলে বাবলা কাষ্টে 
প্রস্তত করিতে হইবে। গর্ভিণী ষে'ধাটে শয়ন করিবেন, সেই 
খাটও এরূপ .কাষ্ঠের হইরে। স্থৃতিকা গৃছের দেওয়াল খুলি 
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পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন ও গুদ্ষ হওয়া আবশ্তক। গৃহটী অন্ততঃ 
দীর্ঘে আট হাত প্রন্তে চারি হাত না হইলে চলিবে না, এবৎ 
তাহার দ্বার দক্ষিণ বা পূর্বদিকে রাখিতে হইবে । বলা বাহুল্য 
ঘে, গৃহমধ্যে যাহাতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালিত হয় এমন ব্যবস্থা 
করা চাই। | 

প্রসবের পুর্ষে স্ত্রীনঙ্গ দিয়া এক প্রকার তরল লালের 
ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, স্তনযুগল শিথিল, গর্ভাশক়, 
পষ্ঠ, উরু, এবৎ কটিতে বেদনা হয়| প্রসবকাল নিকট হইলে 
সেই বেদনা কেবল পুষ্ঠ ও. পার্থখে অবস্থিতি করে। «সেই 
সময়ে গর্ভিণী ছোট ছোট বাঁলক পরিবেষ্টিতা হইবেন এবং 
হৃস্ত্ে সুগন্ধী পুষ্প ধারণ করিবেন। তীহার সর্ধাঙ্গে উত্তম- 
রূপে সষ্প তৈল মর্দন করিয্না গরম জলে স্মান করাইয়া 
দেওয়া কর্তব্য। ম্বানের পর ভাত বা কটা খাইতে দিলে 
তদ্বারা হুখ প্রসব হয্ব। | 

নরম বিছানায় উচ্চ উপাঁধান মস্তকে দিয়া গর্ভিণীকে 
চিতভাবে শয়ান করাইতে হইবে। পা ছুইী পরস্পর দুরে 
এবং হাটু . ছুইটী বক্রভাবে রাখিয়া যাহাতে প্রসবদ্বীর 
বিস্তারিত হইতে পাঁরে এমন ভাবে রাখিতে হুইবে। ' এই 


সময়ে চারিটা প্রবীণ স্ত্রীলোক তাহার নিকটে থাকিয়া পরি- 


চর্ধ্যা করিবেন। যে সময়ে গর্ভীশয়, উরু, নিতম্ব প্রভৃতি 
স্থানে বেদনা হুইতে থাকিবে, সেই সময়ে গর্ভিণীকে নিশ্বাস 
বন্ধ করিয়া বেগ দ্রিবার উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু সাব- 
ধানে বেগ দেওয়া চাই, কোন মতে অনিয়মিতরূপে না হয়। 
অনিয়মিতরূপে অর্থী২ কখন অল্প কখন অধিক, কখন 
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নশ্বাস পূর্ধী কুরিয়া, কখন ব1 নিশ্বাস অপুর্ণরূপে রাখিয়া বেগ 
দলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা । বেগ দিবার দোষে শিশু 
বাবা, কুজ, বিকৃত'মস্তক হইতে পারে। যদি শিশুটী প্রসব- 
হ্রারে আসিয়া নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত থাকে, বাহির হইতে 
না পারে, তবে লাঙ্গলিয়া বা নাটাকরঞ্চার শিকড় গর্ভিণীর 
বাহতে বান্ধিয়া দিলে. তৎক্ষণাৎ প্রসব -হইবে। প্রসবকালে 
অত্যন্ত যন্ত্রণা ও প্রসব হইতৈ বিলম্ব হইলে, একটী বড় 
গামলা গরম জলে পরিপূর্ণ করয়া গর্ভিণীকে তাহার উপর 
বসাইয়া” অন্ন ঘণ্টাকাল রাখিতে হইবে এবং গরম জল 
ঠাণ্ডা হইয়া আদিলে তাহার উপর পুন" পুনঃ গরম জল 
ঢালিয়া দিতে হইবে । এইরূপ করিলেই প্রসব হইবে, আর 
কোন বিদ্ব বিপন্তি ঘটবার সন্ভাবন! থাকিবে না। 

শিশু ভূমিষ্ট হইবা মাত্র ষদ্দি ক্রদন করে তবে, কোন 
আশঙ্কা থাকে না। না কাদিলে প্রায়ই বুঝিতে হয় যে, নিশ্বাস 
প্রশ্বামের হুবিধা হইতৈছে না। তজ্জন্য শিশুর মুখের ভিতর 
যে লালা থাকে তাহ! অঙ্গুলি দিয়া বাহির করিয়া দিতে 
হইবে। তাহার প্র বক্ষে শীতল জলের ঝাপটা মারিতে 
হইবে) ইহাতেও নিশ্াস প্রশ্বাম সরল না হইলে, গরম জলে 
স্নান করাইয়। দিতে 'হইবে। তূমিষ্ট হইবার অর্ধ খণ্টা 
পরেও শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস সরল হইতে দেখ! গিয়াছে। 
ধাজন্য জাত শিশুর শ্বাস গ্রশ্বাস সরল না হইলে, হঠাৎ, 
ব্যাকুন না হইয়া উপরোক্ত প্রত্কার করিতে হুইবে। 

শিশু ভূমিষ্ট হইবা মাত্র অত্যল্স সুক্ষ চূর্ণ লবণ স্থৃতের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মুখে দিতে হইবে । 

রর রি 


৩০২ গৃহন্থ-জীবন। 


' প্রসবের পরে প্রস্থতির ষদি পাকস্থলী স্ফীত ও েদনীযুক্ত 
থাকে, তাহা হইলে অঙ্গুশির অগ্রভাগে চুল জড়াইয়া গলার 
ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে বমন হইয়। পাকস্থলী পরিষ্কার 
হইয়া যাইবে। তাছার পরে প্রহৃতির বস্ত্রাদি বদলাইয়' 
শুষ্ক ও পরিষ্কৃত শধ্যায় শয়ন করান কর্তব্য। জননীকে 
বিশ্রাম দিয়া শিশুটীকে জান করাইবে। অনন্তর ঘৃত ও 
নিন্বপত্র একত্র বাটিক শিশুর মন্তকে দিবে । এক ঘণ্ট 
রাখিয়া তাহার পর উহা ফেলিয়া দিতে হইবে । " 

প্রসবের পর প্রহ্থতিকে অতি সাবধানে রাখিতে 'হইবে 
কেন না তীহার শারীরিক হৃখাস্থখের উপর শিশুর সুখাহ্ুৎ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব তাহার পান, ভোজন, শব 
উপবেশনাদি কার্যের জন্য উপযুক্ত ষত্ব লইতে হুইবে। জরে 
বিষয়ে ওদাসীন্য প্রদর্শন করিলে 9৮৮, অনিষ্ট ঘটিবা; 
সস্তাবনা। 


উজ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ 
শিশু ও গ্রসৃতির চিকিৎসা । 


তাপ দিবার পদ্ধতি ষে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে 
উহা! জননী এবং শিও উভয়ের পক্ষেই পরম উপকারী । তাপ 
দার প্রশ্তির শরীরের বেদনা নষ্ট হয়, গা হাতের জড়ত 
ঘুচিয়া বলাঁধান হইতে থাকে, শরীরের দূষিত রস রক্ত পরি 
ক্ষত হইয়া দেহকে বিলক্ষণ সতেজ করে। যত দিন না প্রস্থ 


শিশু ও প্রসূতির চিকিতৎসা। ৩৫৩. 


ও শিশু বেশ সবল হত, ততদিন তাহাদিগকে হৃতিকাগৃহ 
হইতে ধাছির করা অন্যার়। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ কাঁল 
হৃতিকর্ধগারে রাঁখিষা! প্রতি রাত্রিতে উপযুক্তরূপ তাশ দিলে শিশু 
ও জননী উভয়েই স্বান্থ্যলাভে অমর্থ হইতে পারে। আমা- 
দের দেশের লোকের মনে একটা কুধারথা আছে যে, স্বৃতিকা- 
গার একটা কদর্ধ্যস্থান, দৈবাৎ প্রবেশ করিলে স্নান করিতে 
হুয়। অতএব এমন অপবিত্র স্থান সামান্য ৩৪ সপ্তাহের 
ননন্য বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 
হুতিকাগার বলিলেই প্রায় বুঝিতে হয় যে, উহ! ভিজ] মাটীতে 
রস্তত, বায়ু গ্রমনাগমের উপযুক্ত উপায় নাই। আমাদের দেশে 
প্রতি এবং পি সেইরূপ অন্ধকার গৃহে গায় একমাস কাজ 
অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি 
ঘে, হৃতিক! গৃহের দোষেই আমাদের দেশের অনেক প্রশ্থৃতি 
এবং শিশু অকালে কাল কবলিত হইয়া খাকে। স্থৃতিকা 
গৃহ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুক এবং তুন্দর সত্ভিত হওয়! 
আবশ্ঠক। হৃতিক! গৃহে রাধিবার কালে প্রহ্তিকে সাদ 
কাপড় পরিতে*দেওয়া, শুন্দর শধ্যায় শয়ন করিতে দেওষ়। 
নিতান্ত কর্তব্য ৷ 

আমাদের দেশীচার মত হৃতিকা গৃহে প্রস্থতিরা যে “ঝাল” 
খাইয়া! থাকেন, সেটা বড় হুর পক্কতি। «ঝাঁলে" যে সকল' 
দ্রব্য থাকে, মেগুলি শোণিতভ্রাব নিবারক, কফনাশক, এবং 
বলকারক। আজি কালিকার যে সকল স্ত্রীলোক “ঝাল” 
খাওয়াকে দ্বুণা করিয়া! বিজাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে ভাল 
বাষেন, তাহাদিগকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। মানব 


৩০৪. গৃহস্থ-জীবন 


প্রকৃতি সন্বদ্ধে আমারা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পায়ি যে, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু অনুসারে মানব প্রকৃতিও বিভিন্ন- 
রূপ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা উ্প্রধান 
দেশের লোকদিগের নিয়মানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষা বা 'পান ভোজনা- 
দির ব্যবস্থা করিলে তাহারা কোনমতে সচ্ছন্দে জীবন ধারণ 
করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহার 
আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কোনমতে উপকারজনক 
হইতে পারে না। 

হ্তিকাগারে প্রহ্থতিদিগের সাধারণতঃ নিয়লিখিত. গীড় 
গুলি হইয়া থাকে। সংক্ষেপে তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে 
যাহ! যাহা লিখিত হইল তদনুসারে কার্য, করিলে কোন 
প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। 

প্রসবের পর বেদন1।-- প্রসবের পরে তলথেট বেদনা 
করিতে থাকে । ইহার প্রতিকার জন্য তাপ দেওয়া কর্তব্য । 
তাপ দেওয়াতে যদ্দি না সারে তবে হোমিওপ্যাথিকের“সিকেল" 
এক ফোঁটা অর্ধ ছটাঁক জলের সহিত ফ্বনে ভাল হইবে। 

: প্রতাৰ বন্ধ ।_- প্রসবের পরে কাহারও ছুই "তিন দিন পর্য্যন্ত 
প্রশাব বন্ধ থাকে । এরপস্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পাহাষ্য 
লইয়া প্রতিকার কর্তব্য । 

জলবধ দ্রব্য শ্রাব।--প্রসবের পরে লী হইতে? জলবৎ 
তরল দ্রব্য নির্গত হইয়া! থাকে । প্রন্থতির পক্ষে ইহা অপকার* 
জনক। এইবূপ আব হইলে বিশেষ পীড়ার অস্তাবনা। 

. যোনির বেদন|।--প্রসবের পর যোনির বেদনা না হওয়াই 
জান | এইরূপ বেদনা হইলে “ক্লোরাইড অফ. সোডিয়মথ” 


ৰং 


শিশু ও গ্রসুতির চিকিৎসা । - ৩০৫ 


হুই কীচ্চা এক গোয়া আন্দাজ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
যোনি 'ধৌঁত করিলে ও “ আর্শেণিক” সেবন করিলে অনেক 
উপকার দর্শে। 
হুর্ধোৎপন্তি জনিত জর ।-_প্রষবের পরেই স্তন হইতে এক 

প্রকার গাঢ় পদার্থ বহির্গত হুইয়া খাকে। সচরার চতুর্থ দিবসে 
প্রকৃত দ্ধ জন্মে। তখন স্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৃষ্ণা ও শীত 
বোঁধ হয়, মস্তক বেদনা| করে, অতিশয় বর্ম হইতে থাকে । 
শিগুকে স্তন পান করাইতে করাইতে আপনাঁপনিই ইহা সারিয়া 
বায়, স্তনে অবিক দুগ্ধ সঞ্চয় হইলে তাহা নির্নত করিয়।! 
ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতেও যদি দুপ্ধী অতিরিক্ত 
বলিয়া বোধ হয়, তবে “একেনাইট” ওৎব্রাইওনিষা পর্যযায়ক্রমে 
মেবন করিলে উপকার দর্শিতে পারে। ছুপ্ধের অল্পতা হইলে 
পুষ্টিকর ও ব্ণকারক দ্রব্য আহার করা কর্তব্য । 

_ শিশুদিগের পীড়া অতি অল্সই হয়। তাঁহাদিগের নতন 

শরীরে জলবায়ুর প্রাধান্য পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে থাকে; 
এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের পীড়া হওয়! এক প্রকার জাভাবিক 
বলিলেও অত্যুন্তি হুয় না। শিশুদিগের পীড়া হইলে হোমিও- 
গ্যার্থিক মতে ওুঁষপধ ব্যবস্থা করা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া! বোঁধ 
হয়।* হোমিওপ্যাথিক ওঁবধের মাত্রা কম, সেবনে কিছুমাত্র, 
কেশ নাই এবং উপকারও প্রভূত পাওয়া যাক়্। শিশুদিগকে 
অধিক মাত্রায় ওঁষধ সেবন করাইলে তজ্ন্য আবার নূতন, 
পীড়ার সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে । এজন্য আমারা নিষ্ষে 
থে সকল খঁষধের ব্যবস্থা করিতেছি, 'সেই সকল ওষধ হোমিও- 
প্যাথিক বলিয়া জানিতে হইবে । 


৩০৬ গৃহস্থ-জীবন 


, নাড়ী ফুল!1।--নাড়ী কাটিবার সময় ধাত্রীর অসাবধানতা 
বশতঃ এইপীড়৷ জন্মে, তাপ দিলে ইহা সারিয়া ধায় । 
চক্ষুফুলা।-_হঠাৎ চক্ষে আলোক লাগিলে বা চক্ষু অপরিদ্কার 
রাখিলে এইপীড়া জন্মে। কর্জল দ্বারাই প্রায় +ঞ$ইরোগ দুর 
হইতে দেখা ঘায়। তাহাতে নিতান্ত না সারিলে অক্পমাত্রা 
«একোনাইট” খাইতে দিলে সারিয়া যাইবে । চক্ষে আলোক 
লাগিলেই ষদি শিশু কাঁদিতে থাকে, তবে ০০০৮ খাইজে 
দেওয়া যায়। 
ক্রন্দন, চাঞ্চল্য ও অনিদ্রা ।--অজীর্ণ দোষে বা দাস্ভোমগমের 
সময় এইপীড়া হুয়। তাহার জন্য “কফিয়ী” সেবন করান 
কর্তব্য। মস্তক গরম থাকিলে “বেলাভোনী' দিতে 
হইবে। ূ 
 নাশিকারোধ।--্শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে এই পীড়া 
জন্মিয়া থাকে। প্রতিকার জন্য “নক্ভমিকা” দেওয়া ব্যবস্থা । 
যদি নাসিকা দিয় জলবৎ পদার্থ নির্গত হয় তবে «আর্শেনিক” 
প্রয়োগ আবশ্তক। ইহাতেও যদ্দি রোগ না সারে, তবে প্রতি- 
দিন ১ ফোঁটা করিয়া “ক্যালকেরিয়া” একষপ্তাহ, এবং তাহার 
পর আর একসপ্তাহ রূপে “সলফার” ব্যবহার যুক্তিযুক্ত । 
.স্বনফুলা ।-সময়ে সময়ে শিশুদের স্তন ফুলিয়া থাকে । এরপ 
হইলে একটু সরিষার তৈল কিঞ্চিৎ করূরের সহিত মিশ্রিত 
করিত্বা তাহাতে প্রলেপ দিলেই ভাঁল হুইবে। 
ব্রণ।- শিশুদিগের মুখে ব্রণ ও স্ফোটক হইলে “বেরেকম” 
লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে । 
 ছুগপ্ধ বমন।--শিশু যদি দুগ্ধ বমন করে ব| ভাহার পাতাল 
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মল দত্ত হয় তবে “ সল.ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডের” ক্ষুদ্র বটী চারি 
ঘণ্টা অন্তর ছয়টা খাওয়াইলে ভাল হইবে। | 

পেট বেদনা ।_ প্রহ্তি যদি এমন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করৈন 
থে তদ্বারা 'অজীর্ণ হয়, তবে শিশুও অজীর্ণ হয়, পেট কামড়ায় 
এজন্ত “ক্যামোমিলা” দিতে হইবে। শিশুর পেট কামড়ানীর 
এমন ওঁষধধ আর নাই । পেট কামড়ানীর সহিত বমন ও পেটের 
গীড়া থাকিলে “কলসিম্থ' দিলে বিশেষ উপকার দর্শে । 

কোষ্ঠবদ্ধ।_-তেতুঁলের মাঁড়ি পানের বোঁটায় লাগাইয়া গুহ 
দ্বারে দিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইবে। মুক্তাব্ষীঁর পাঁতাও প্ররূপে 
দিলে সত্বর দাস্ত হত্ব। কেহু কেহ বকুল বীজের শ্রন্তও & 
রূপে গুহ দ্বারে প্রয়োগ করেন। ফল সকল গুলিই শিশুর কোষ্ঠ 

বন্ধের মহোষধ। 

উদ্রাময়।_মাতার আহার দোষে শিশর এই পীড়া হই 
থাঁকে। এজন্য “চায়না” ব্যবহার করা ভাল। সবুজ ব্ণ 
মল নির্গত হইয়ালে “ক্যাম্োমিলা ” এবং দত্ত উঠিবার সমস্ব 
উদরাময় হইলে “ক্যালকেরিয়া » প্রয়োগ করা উপযুক্ত 

ক্রিমি।_ এইরোগে “মিনা” অতি সুন্দর ওঁষধ। 

্রত্রাব বদ্ধ।_-শিশু ভূমিস্ট হইবার পর ছুই ঘণ্টা মধ্যে 
বদি"প্রআাব ন। হয়) তবে প্রত্রাব দ্বারে গরম জলে ভিজান নেকড়া; 
রাখিলে প্রতআাব হয় । তাহাতে যদি দুই ঘণ্টা মধ্যে প্রত্রাৰ না 
হয়, তবে গরম জলের সহিত কীচা দুগ্ধ মিশাইয়া পিচকারী 
দিলে প্র্রাব হইবেই হইবে। 

জর।_মিশুর জরে "একোনাইট'? ব্যবস্থা, জর মগ্ধ হইলে 
« আর্শেনিক”। প্রয়োগ করিলেই জর ত্যাগ হইবে। 
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ওধধের পরিমান ।_-ছুই বসের কম বজ্স্ক শিশুদিগকে প্রতি- 
বারে ছুইটী গ্লোবিউল ক্ষদ্র বটীকা), ছুই হইতে দশ বৎসর 
বয়স পর্য্যন্ত ৪ টী, ততোধিক বয়সে ৬ টা ৰটা,দিতে হইবে । 
শিশুদিগের পক্ষে আরক এক ফোঁটা, দশ চীমচে জলে 
মিশ্রিত করিয়া 'প্রতিবারে এক এক চাঁমচে, বালক বালিকার 
পক্ষে অর্ধ ফেটা, পুর্ণবয়সের পক্ষে ১ ফেঁটা মাত্রা জানিতে 
হইবে 
গীড়াকঠিন হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ওষধ দেওয়া সুক্তি-* 
যুক্ত এবং পুরাতন হুইলে ২। ৩ দ্বণ্টা অন্তর ওঁষধ দিতে হবে । 





তীর্থ অধ্যায়। 
৯৪৮টি ও 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
তীর্ঘযাত্রা। 


ভীর্থদর্শণ হিন্দু ধর্মের একটী প্রধান অঙ্গ। তীর্ঘদর্শণে 
যে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে কথা আমাদের দেশের আবাল 
বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। জিনি জীবিতকালমধ্যে 
একবারও কোন তীর্থে পাদাপর্ণ না করেন, তিনি আপনার 
জীবনাঁকে সার্ক বোধ করিতে পারেন না। এজন্য সাধারণ 
1 তীর্থ গুলিতে কি উপায়ে যাওয়া যাইতে পারে, সেই সেই স্থানে 
যাইয়।কি কি করিতে হয়, এবং তজ্জন্য কত ব্যয়ের প্রয়ো- 
জন গৃহীমাপ্রেরই তাহা! অবগত হওয়া উচিত) এজন্য আমরা 
তীর্ঘখাত্রার উপায় ও ব্যয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা 
লিপিবদ্ধ করিভেছি, তদনুসারে কাঁধ্য করিলে পাণ্ড বাঁ কোন 
ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত অক্স ব্যয়ে তীর্থের সমস্ত কাধ্য সমাপন 
করিতে পারিবেন । 

তীর্থ যাত্রার পুর্কনৃত্য।-_খিনি ধার্মিক; পবিত্রমন! কাষিক 
শ্রমে সমর্থ, দপ্ত অহঙ্গারাদি দৌষবিহী৭) পরিমিত ভোজী 
জিতেত্রিয়। তিনিই তীখের প্রক্কৃত ফলাধিকাঁরী। আর যে 
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ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, পাপী, নাস্তিক, সন্দিদ্ধমনা, কারাণানুসন্ধায়ী 
তিনি তীর্থ ফলের অনধিকারী জানিতে হইবে। বাহার 
উপরোক্ত, গুরশালী তীহারাই তীথগ্রমনে শীল্রলিখিত' ফল- 
লাতে সমথআর ধাহারা পাপী ও ছুদ্ছি-যাশীল তীহ্ধদের সঞ্চিত 
পাঁপ বিনষ্ট হয়. এজন্য তী্থযাত্রার পূর্বে জ্ঞান বা অজ্ঞান- 
কৃত পাপক্ষয় কামনায় চান্দ্রীয়ন অথবা! গঙ্গাক্সানরূপ প্রায়শ্চিত্ত 
করা কর্তব্য । তাহার পর যাত্রার জন্ত জ্যেতিষশাস্ত্রীন্থমোদিত 
শুভদিন স্থির করিয়া তাহার পুর্ব তৃতীয় দিবসে হবিস্ত্ ভোজন, 
্রহ্মচর্ধ্যাদি নিয়ম বিধান পূর্বক ত২পরে দিবসে মস্তক সুণ্ডণ 
এবং তীর্থযাত্রাঙ্গ উপবাস করিবে । তাহার পরদিন প্রাতঃক্নানাদি 
নিত্য কর্মান্তে দামান্য পূজা! পদ্ধতি অনুঘারে গণেশ,ইষ্টদেবতা ও 
নবগ্রহের পৃজা করিয়া পার্দ্দণ শ্রাদ্ধ করিবে । কুলাচারানুসারে বৃদ্ধি 
শ্রাদ্ধও করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক এবং ফাহাদের পিতামাতা 
জীবিত আছেন তাহারা শ্রাদ্ধ করিবেন না, কিন্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ 
করিতে পারিবেন, তাহাও পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহু জীবিত 
থাকিলে পারিবেন না । তাহার পর নির্দিষ্ট দিনে গৈরিক বস্তু 
পরিধান ও দণ্ডধারণ পূর্ব্বক তীর্থবাত্রা করিতে "হইবে। যাত্রা" 
কালে স্বগ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রোশ মধ্যবত্তঁ কোন 'গ্রামে 
অবশ্থিতি করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া গেরিক বসন ও দণ্ড 
পরিত্যাগ বিধি। তীর্থে শ্রাদ্ধাদি ও শয়ন ভোজনাদির সময়েও 
উহা! ধারণ করিবে না। অনন্তর দ্বিতীয় দিনে নিত্যক্রিয়াদি 
সমাপনান্তে সেই গ্রাম অথব! বাসস্থানটী মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া 
মধ্যাহ্নকাল পধ্যত্ত তীর্থাভীম্ুখে গমন করিবে। তাহ!র পর 
নদ্যাদিতে স্নান করিয়া একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিবে, 
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সে দিনআর অগ্রসর হইবে না। এইরপে তীর্থ প্রাপ্তি পর্যন্ত 
প্রতিদিন গমন করিবে। 

যাঁনারোহণ, হত্র গ্রহণ বা পাকা ধারণ করিয়া তীর্থে গমন 
করিলে অর্ধেক ফল লাভ হয়। বেতন ও পরান্ন গ্রহণ পুর্ন্নক 
যাইলে যোড়শাংশের একাংশ মাত্র ফল হয়। কিন্ত ধনগর্ধিবিত 
হইয়া যানদ্বারা তীর্থেগমন করিলে কিছুমাত্র ফল হয় না। 
তীর্ঘযাত্রাবধি প্রত্যাগমন পর্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষ 
ভোজন ইত্যাদি নিন্দনীয় কার্য সকল পরিত্যাগ করিবে । 

হীর্থে মলত্যাগ, মুখ ও পা ধৌত করিবে এবং নির্ম্াল্য- 
ত্যাগ, মল ধৌত, -তৈলমর্দন, সম্ভরণ, উলঙ্গ হওন, বস্ত্রনিষ্পী- 
ডন ক্রীষা, বুথ! চতুর্দিক অবলোকন, স্পর্শদোষ বিচার, অভক্ভি, 
এক তীর্থে থাকিয়া অন্ত তীর্থের প্রশংসা ও অভিলাভ, তীর্থ- 
পুরোহিতের পরীক্ষা ও নিন্দা, পরকে আশীর্দাদ, এই সকল 
কাজ পরিত্যাগ করিবে। শ্মার্ডিমতে তীর্থ শ্রাদ্ধে ভূম্মামীকে 
দান ও পুজা করিবে না, এবং প্র শ্রাদ্ধে আবাহন, ঘর্থদান, 
বিসর্জন, কাক ও কুককুরাদির দৃষ্টিদোৌষ বিচার করিবে না। 

সামান্য তীর্থ পদ্ধতি ।__যানারোহণ পূর্বক তীর্থে গমন 
করিলে তীর্থ পৌছিবার দিনে, যতদূর হইতে হাটিয়া যাইতে 
সামর্থ্য হয়, তত দূর হইতে যান ছত্র ও পাছুকা পরিত্যাগ পূর্বক 
তীর্থে গমন করিবে । তীর্থ ৃষ্ট হইলে গাত্রে ধুলি সংলগ্গ হইতে 
পারে এইরূপ ভাবে পতিত হইয়া তীর্থকে নমস্কার পৃর্বর্বক 
সংকল্প করিয়া তীর্থ প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া 
তোল! জলে পদধোত করিয়া নিত্য ক্রিম করিবে এবং দেশ ও 
কাল উল্লেখ পূর্ববক সন্কল্প করিয়া স্বন্ধ বিষিদ্বারা ' সমুদায় কাধ্য 
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করিবে। প্রথম ব'ন্ববার্থ জান, পরে বৈদিক স্সান, তান্ত্িক, স্ান 
তর্পণ, ত্পরে দান ও ঘটোত্সর্গ করিয়া তীর্পদ্ধতি মত 
তীর্ঘদেবত1 সকলকে দর্শন, নমস্কার, স্পর্শন পূর্বক 'ঘটস্থাপন, 
আবাহন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি মত পুজা, এব 
কুমারী পূজা ও 'কুমারী ভোজন করাইবে। অনন্তর নিয়মিত, 
কালে সুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখে পার্ধণবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ ও 
ষোড়শ পিওদান করিবে। 

তীর্থে তিল ও দ্বুতসহ ছাতু, তওডল, গোধুম, তিলকন্ধ অথব 
গুড় দ্বারা পিপ্ডপ্রস্তত করিতে পারা যার । শ্রাদ্ধ কিম্বা পিওদ্রান 
তীর্থের পূর্ণ দক্ষিণ কোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুহুর্তে করা 
প্রশস্ত। শ্রাদ্বাদ্দির পর পিও তীর্থে নিক্ষেপ করিবে । স্ত্রীলোক 
এবং ধাহাদের পিত। জীবিত থাকেন, তাহারা শ্রাদ্ধ করিবেন 
না। ৬পস্তর দণ্তী, সাধু £বৎ সাধবা সকলকে ভোজন করাইয়া 
রন্তর দ্বারা পরিতোষ করিবে। গয়া, গল্গা, বিরজা, বিশালা, তীর্থ 
মাত্রেই তীথপ্রাপ্ত দিনে মুণ্ডণ, উপবাস ও বিশেষ বিশেষ 
স্থানে যদি আর 1ন বিশেষ কার্যের ব্যবস্থা ধাকে, তবে 
তাহাও করিতে হইবে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারী 
পৃজা এবং কুমারী, সাধু, সাধবা, দণ্ভীভোৌজন ; দণ্ডীকে "ছত্র 
বস্ত্র কমগ্ডলু আসন, সাধবা ও কুমারীকে বসন ভূষণ প্রদান: 
করিবে। যদি দ্রিবসের অনুপযুক্ত সময়ে তীর প্রাপ্তি হয়, 
তবে পর দ্রিনে সমুদয় কাধ্য করিবে, কিন্তু গঙ্জাতীর্থে অনু- 
যুক্তকালেও ন্বান ও তর্পণাঁদ্ি করা যাইতে পারে। ঘত দিন 
না তীর্থের সমুদায় কার্ধ্য সমাপন হয়, তত দিন পর্য্যস্ত তীখে” 
অবস্থিতি-করিবে। জধারপতঃ তিন দিন বাম করিলেই তীথ? 


তীর্থযান্র ১১৩ 


বাসের ফুললাভ হইয়া থাকে। যে কৌন কার্ধ্যদ্বারা স্বয়ং ফল- 
বান্‌ হইবে, সেই কর্ম্টা কামনা সহকারে করিলে যথাযোগ্য ফল 
লাভ হয়, কিন্ত কামনা শূন্য হইয়া! করিলে মুক্তি লাভ হয়। 

তীর্থকাধধ্য সমাধা করিয়া স্বদেশ গমনাত্তে তীর্থ প্রত্যা- 
গমন কার্ধ্যাদি নিয়মানুসারে করিবে। তীর্থ হইতে ন্বগ্রামের 
নিকট গ্রামান্তরে আসিয়। নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে সৌরমাস 
ও রবিরাশিস্থিতি উল্লেখে যাত্রা পদ্ধতি লিখিত দেবার্চন ও 
শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রান্ধান্তে ব্রাঙ্মণভোজন কর্তব্য। ত্পরে 
আপন্সি জ্ঞাতিবর্গের সহিত আহার করিবে । 

গন্ধ! পদ্ধতি ।__গঙ্গাতে উপস্থিত হইয়া সংক্ষিপ্ত তীর্থ পদ্ধ- 
তিতে যে সকল কার্ধ্য বিহিত আছে, সেই সমস্ত কাধ্য করিবে। 
তদতিরিক্ত গলা! দর্শন করিয়া কৃতাঞ্তলীপুটে-_ 

«৩ দেবি তদ্র্শনাদেব মহাগতি কিনোমম, 

বিনষ্ট মতবত পাপৎ জন্ম কোটা সমুস্তবৎ। 

ও' অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ ৪৪৮ 

সাক্ষাদ্ব্ষস্থরূপাং ত্বা মপশ্যৎ নিজ চক্ষুষা । | 
এই মনত ছুইটী পাঠ করিয়া পৃথিবীতে সমস্ত শরীর পাঁতিত করির! 

“ও নমো গজে নমো গঙ্গে গঙ্গে রাজীবলোচন, 

দেঁহোহয়ৎ সাথ কো মেহস্্র সর্ধান্বেঃ প্রথমাম্যহুৎ। 

ও" সদ্য পাতক সংহত্রী সদ্য ছুঃখ বিনাশিনী, 

হুখদ1 মোক্ষদ! গঙ্গা গঙ্গেব পরম গতি |” 
এই ছুইটী মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করিবে। স্বীনকাঁলিন গঙ্গাজলে 
পদার্পণ করিবার পুর্বে কৃতাঞ্জলি পুর্ব্বক,-_ 

"ও গঞ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদীভ্যাৎ সলিলৎ তব, 

২৭ ৃ 


৩১৪. গৃহস্থ-জীবন। 


' স্পৃশামীত্যপরাধৎ মে প্রসন্ন কষন্ত মর্থাধ। . + 
ও? সর্মারোহণ সোঁপানং ত্বদীয় মুদকৎ গুভে, 
অত স্পশামি পাঁদাভঢং গন্ধে দেবি নঘৌহস্ততে র্‌ 
এই দুই মন্ত্র পাঠে ভূব দেওয়ার পূর্ন অঙ্গুলি বন্ধ হইয়া 
“ও বিঞু পাদার্ঘসস্তুতে গঞ্জে ত্রিপ নী 

ধর্ম দ্রবীতি বিখ্যাতে পাপৎ মে হর চবি 
ও ভুদ্বয়! ভক্তিসম্পন্নে ্রীমতি দে দো টিলা 
অণুতেনান্ুনা দেবি ভাগীরথি পুলীছি হাহ ।” 

এই ছুইটা মন্ত্র পাঠে ও' অপক্রান্তে ইতি মন্ত্রে সুত্তিকা'এবৎ, 
“ও তব কর্দমৈ রতি জিদ্ধৈত সর্ম খাপ প্রণাশনৈহ 
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রৎ মাত খে পাজকৎ হর 1” 

এই মন্ত্রে গঙ্গার কর্দম গাত্রে লে”ন করিয়া ডুব দিবে। 

স্নানান্তে গা ইত্যাদি মন্ত্র ্বারায় করম করিয়া»_ 
“গ' চতুভূজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্যাভন রী 
রত্ব কুস্ত সিতার্তোজ বরদা মভগ্ এ:দ[ৎ.। 
শ্বেত বন্ত পরিধানাৎ মুক্তা মালা দি ষিতাং, 

ততো ধ্যায়ে জুক্নপাঞ্চ চন্দ্রাযুত 7৮ প্রভাং। 

চামরৈ ববীজ5মানাঞ্চ শ্বেত জিজিদার 
প্রসদাৎ হবদনাৎ করুণার নিলাউ রাং। 
সৃধা প্লাবিত ভূপৃষ্ঠ মার গন্ধানু ৈপনাং, 
ব্রৈলোক্ক্য নমিতা গন্ধাং দেবতাতি রভিষ্টতাৎ। 
দিব্য রূপ বিভুষাঞ্চ দিব্য মাঁল্যান লেপনৎ ॥" 
উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ ও ধ্যান কবে এবং «ও ণাং গন্গাটৈঃ 

বিশ্বমুখ্যে শিব ষৃতায়ৈ শান্তি প্রদাতিন্যি নারায়নৈঃ নমো নম” 


ধঃ 
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এই মন্ত্রে গঙ্গা সুজ! করিবে। পৃজান্তে শিব, যথুনা, .্বরস্বী, 
লক্ষী, কৈলাস, হিমালয় ভগীরথ এই সকলকে পুজা! করিয়া “ও 
গম্গায়ৈ নারায়ন্যে পিবায়ৈব নমে! নমঃ,” এই মন্ত্র ষথা সাধ্য ষপ 
করিবে তর্দনন্তর,-”- 
«ও সিত মকর নিষগাহ শুভ্র বর্ণাৎ ভ্রিনেত্রাহ?। 
করধুত কমলোদ্যৎ সুৎ পলাভিই্ট দাত্রীং ৷ 
বিধি হরিহর রূপাৎ সিন্ধু কোটির চুড়াং, . 
* কলিত সিত ছুকুলাং জাহবী তা নমামি।” 
এইমন্জে প্রণাম করিবে । অন্যান্য সমুদায়ই সাঁমান্য তীথ” 
পগ্ঠতিতে যেন্প লিখিত হইয়াছে সেইরূপ করিবে । গল্গান্নানে 
পর্ধযদস্তকাল ও রঙ্গেদোষ নাই। রজোঁদোষটা শ্রাবন 
মাসের প্রথম তিন দিন মাত্র, তাহাতে দ্ীপদান করিবে নাঁ। 
ক্ষেত্রবাসীরা ক্ষতা শৌচেও গন্গাক্সান করিতে পারে। | 
ভাদ্র ম'সের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যে পর্যন্ত গঙ্গার জল উখিত 
হয়, সেই পর্য্যন্ত গঙ্গার গর্ভ অবধি ১৫০ হস্ত পর্ধ্যস্ত তীর, তীর 
অবধি ২ ক্রোশ পধ্যন্ত ক্ষেত্র এবং প্রবাহ অবধি ৪ হস্ত পথ্যস্ত 
স্থানকে নারায়ণ “ক্ষেত্র বলে। এই সমস্ত স্থানে যাহা করিবে 
তাহা গঙ্গায় করার তুল্য । 
টায় পা 1একটী প্রধান তীর্থান। গা যাইতে হইলে, ও 
কলিকাতা হইতে ঈষ্ট ইত্ডিয়ান . রেলওয়ে দিয়া বীকীপুর 
ষ্টেশনে নামিয়া গয়া রেলওয়ে দিয়া য়া যাওয়া যায়। 
হাওড়া হইতে বাকীপুর যাইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪19১ 
আনা, তথা হইতে গয়ার ভাড়া ৪ আনা। ধাহারা কলিকাতা 
হুইতে কেবলমাত্র গয়] ঘাইবেন, তাহার! ৫1 ১৯ দিলেই গয্ার 
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ঈকিট নিন কলিকাতা হইতে কনহিদ য় য়] রি 
স্বাইতে হইলে পথিমধ্যে বৈদ্যনাথ, তীর্থ পাওয়া যায়।. এজন্য: 
. বৈদ্যনাথ যাত্রীরা কলিকাতা বা মধ্যবর্তী সনন্য স্টেশন হইতে ৃ 
এ টি দিয়া অগ্রে বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে গারেন।" 
0 পযবাশ্ান্ধে পুর পৌল্র এব প্রপোজ ই সত্যিকার, | 
রা ি সকলেই: গৌণাধিকারী হ্য়। উত্তমর্ণ অসবর্ণ হইলেও 
অধমর্ণ তাহার গয়াশরাদ্ করিবে। গলপ! শ্রান্ধে কর্তৃবিশেষের 
নিয়ম নাই, অর্থাৎ সকলেই সকলের, ্রা্ করিতে পারিবে, 
যাহার পিতা জীবিত আছে, সেই. ব্যক্তি গয়া শ্রাদ্ধ. করিবেন। 
বাহার মাতার মৃত্য হইয়াছে।, পিতা জীবিত আছে) সেই ব্যক্তি, 
. দি কোন অন্য: কার্ধযবশত গয়াতে মন করে, তবে: ' অবষ্টুক 
 শ্রাদ্ধের তুল্য মাত্র মাত পার্বণ করিবে, ইহা ত্িস্ছলী সেতু প্রতি 
 গ্রন্থকারেরা বলেন। অন্যান্য মতে মাতা জীবিতই হউক কিন্বা 
মৃতই হউক. এবং পিতা জীবিত খাক্িলেও মৃত পিতামহাদির ৰ 
পার্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ :'করিবে। জঙ্্যা্সীরা সর্ব করত্যাগী, হুতরাৎ 
. শবশ্াস্রান্ধে অনধিকারী র্‌ ভখাপি বিষ্প্দাদি। রা স্থানে মাত্র দণ্ড ৃ 
শর্শ করিবে, কিন্ত শরাদ্ধ তর্পনারি, করিবে না। শুরবতী তীর রর 
অধিকার নাই। সনুপনীত র্য ক্রি অধিকা . 
কালে; মলমাষে, বিবাহ সংবসরেও শ্রা্ করিবে, (সংসতান্তযা" ও 
- দিতে অপর : পক্ষের চু অবধি অমাবস্যা র্যস্ত ছাদশটী 
তিথিতে মকর সুর্য এবং গ্রহ হনে গলপ ্রান্ধ করিলে অতিশয় 
ফললাভ হয়+ প্রথম দিনে ফন্ততীর্খে বাইয়া সামান্য তীর্থ 
পদ্ধতিতে যে: মস্ত, কর লিখিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেই সমস্ত 
একম্ম করিবে, গন, ও কীথ দেবতা বিষ পুজা করিবে ] তীর, 











 জীরধধাত্রা। ০২ তইই 
দিলে ৫ রস ্রেতগর্বতের ত্য ্বতীর্থে রাঙা দি 
ক্রি করিয়া গরার বাছুকোণস্থ গ্রেত, পর্বতে গ্রমন পূর্বক 
শরান্ধকরিবে এই প্রেতপর্ধত শ্রান্ধটা গস্থার প্রাতি তীথে 
অনুবৃতি, বাইবে। প্রেত পর্বতের ক্রিয়া শেষ হইলে, তথা 
হুইতে অবতরণ পুর্ব গয়ার উত্তর দিকে মহানদী, পশ্চিম তীরস্থ 
(প্রেত শিলাতে গমন করিবে। প্রেত শিলায়, গিয়া প্রথমত, 
পাদ. বৌদি, করিয়া প্রেতপর্বতে ষে প্রকার শা [ছি করা! 
"হইয়াছে, খেই, একার এখানেও করিতে হইবে প্রেত 
শিল্পার কার্য সমাপন. করিয়া তাহার অধঃস্থিত, প্রভাসাজি 
সন্ত মহানদীতে বামতীখ নামে প্রসিদ্ধ প্রভাসহ্দে দ্গান 
করিয়া ভর্দন করিবে, এবং যমবলি প্রদান করিবে। . এই সমস্ত 
কর্ে বশিদান, ন1 করিলে য়া অনথ-ক হয়। তৃতীয় দিনে 
ফন্ততী্থে প্রাজক্গানাদি নিত্য কিয়া করিয়া উত্তরমানসে 
গমন পূর্বক নান ও ভর্গন করিবে। ই স্থান হইতে দক্ষিণ 
| মানসাত্তর্থত উত্তর তাগস্থ উদদীটা তীর্ধে গমন করিয্বা গান ও 
'ভর্পণ করিবে প্রেত, পর্দতের, ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে। পরে 
দক্ষিণ মানসান্তর্গত,. অধ্যতাগস্থ: কনমল, তীর্থে ও তদস্তগ্ত 
দক্ষিণ মানসে উদীটাতীর্থবৎ করব করিবে নু ইহার পর মৌনী 
হইয়া দক্ষিণাকের প্‌জা করিয়া গদাধর পুর্বদেশে ফন্ততীথে" 
গমন পূর্বক স্নান ও ভর্গন রিয়া প্রেন্ত পর্রতবৎ শ্রান্ধাফি 
করিবে, ইহাঁকে পঞ্চ ভীর্ঘকৃত্য কার্ধ্যবলে, গদাধরকে দর্শন প্রণাম 
| পুজা করিবে] পুনর্কণার পৰ্কতীথে” গান করিয়া গঞথগব্য বারা 
গরাধরকে গান, করাই টা পুষ্প; বস্তানস্কার, দ্বারা পুজা করিবে। 
পঞচানৃত-স্বার আব্কক নতুবা 'গযাশ্রাঙ্জ বিফল হয়? : বুথ 


দিসে 'ফলতীথে প্রার্ত, শ্বানাদি: নিত্য্রিয়া করিয়া বর্মারণ্যে 
গিয়া মতন বাঙীতে স্নান ও তর্ণব করিয়া প্রেত পর্ধতব্ৎ ্‌ 
শাঁ্ধাদি করিবে? বঅনস্তর মত বাণীর উত্তর মতক্গেশ্বরকে 
দর্শন করিবে ্ষতীর্থ, নামক, বরহ্মকূপে: গ্রযন করিষা স্বান 
তর্পন ও ও প্রেত. পর্বরতবৎ 'শাদ্ধাদদি, করিয়া মহাোধির নিকটে: 
প্রেত পর্বতবড শ্ান্থী্ি. করিবে ও প্রণাম পূর্বক, প্রাথনা 
করিবে। পঞ্চমদিনে- স্ন্ততীর্থে, প্রাতঃ ্ানাদি: করিয়া নিত্য, 
রিয়া ব্দ্ম মরদিতে যাইয়া স্নান ও  তর্পণ, করিবে" ্হ্ষকৃপ' 
সমীপে প্রেত র্্বতবৎ, শরান্থাদি করিবে। তীরে পিতৃগুকতি 
কামনাতে কুকুর ও কাক বলি দিবে: এব চনত রা 
8 ফষ্কতীর্থে শ্নান করিবে।, ৰা 2 

ষ্ঠ দিনে নিত্য ্রিগনাস্তে কী জান ও 1 করতঃ 
প্রেত পর্বতবৎশ্রানধাদি করিবে।. অনন্তর পদ. শিলার উত্তর, 
ভাগাস্থ গজকর্ণিকাতীর্থে রগ এবং পদ শিলার উত্তরে পথ-. 
সমীগঞ্থ কণকেশর,, ফেদারেশ্বর, ণারসিংহ, বামন প্রভৃতির পূজা 
করিবে। সপ্তমদদিনে ফন্তুও নী্ঘে প্রাতঃ আ্বানাদি নিত্য কিয়াস 
র গদালোলে স্নান ও রগ করিয়া প্রেত, পর্বত খ.. 'শরান্ধাদি ৃ 
ৃ করিবে। অক্ষয়, বটে গমনকরতঃ অক্ষয়, বটের ছাক্াতে প্রেত 
পর্তবং শ্রাহাদি করিয়া, গয়ালী ভোজন; করাইবে।, অনি 
দিনের কৃত পুর্বব দিনে উপবাস, করতঃ পর দিন পরাতঃকালে 
গয়াস্থ গায়ত্রী -সমুখবর্তাঁ গায়ত্রী তীর্থে যাইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা,ও 
শরান্ধাদি করিরা-উদ্যন্ত পর্বতে সারিত্রী সমীপন্থ স্মুদিততীর্থে 
গমন পূর্বক ধ্যাত সন্ধ্যা তর্পন শ্রান্ধাদি করতঃ সরঙ্বতীর 
ন্ঞ্স-ও পশ্চাথড়ীঁ 'জবৃষ্বতী তীর্থে.সাযংকাবে, সান ও সন্ধ্যা 





 তীর্ঘধান্তা। - ২৩১৯: 
করিবে, রঃ শিলা, ললিহাণ, ভরতাশ্রন, নরক আকা? 
গঙ্গা, এই সকল তীর্থে গদ্াৎর সমীপে শ্রিরিকরণসুখে শ্রাদ্ধ - 
অথবা পিগুদান পূর্বক বৈতরিখীতে গান তর্স শ্রাদ্ধীদি এবং 
বৈতরণীবিবি মনসারে বৈতরধী দান ও. বৈতরনী জলে স্তরণ: 
.করিবে। দবেবনদী, গো. প্রচার, সত কুল্যা, মধুকুল্যা, গদালোল/, 
. কোটাতীর্, এব, রুক্সিণী- কুড১এই সকল: তীর্থে পি সর্গ 
কামনীতে শ্রাদ্ধ: কিন্বা পিগুদান, করিবে।, মার্কপেয়েশ্বর ও 
 কোটাশ্বরে পিতৃতারণ ক্ষাম্নাসব এবং গা শিলাতে পিভুলো-: 
কের্ণঅক্ষয় তৃপ্তি কামনাতে শরান্-অথবা পি দান করিবে। 
সহজ, কুলের নরকোন্ধার পূর্বক বিষুপুর গমন, কামনাতে শ্রাদ্ধ 
ীথ? মহান €বৈতরণী ১, মুখকুণড . 





ৃ করণাস্তে দশাশ্বমেধ। হত 
এই স্কল ভীর্ধে মুক্তিকামনায় স্নান, পিত তৃপ্তি কামনাতে তর্পপ 
ও শ্রাদ্ধ করিবে। . গিতৃসর্থ কামনাতে সঙ্গমে হারকের প্রণাম | 
করিয়া অস্বমেধ সমফল, প্রান্ত কামনাতে গয়্াকৃপে শ্রাদ্ধ কিরে ), 
| এই কুপেই, যাবতীয় আত্মঘাতীদিগের সংবৎসরের পর শ্রাদ্ধ 
| করিবে | একবিং্শতি, কুলের, স্বর্গ কামনাতে ভস্মকুপে ভন্মস্বারা 
স্বান ক. গতবামধয্থ হুযুসাতীর্থে মহাকালী সমীপে শ্রাদ্ধ করিবে; রঃ 
অস্থমেধ সমফল প্রান্তির কামনা গৃধূবটের উত্তরে বশিষ্ঠ তীক্থে ৃ 
মান করিয়া, বশিষ্টেখর মহাদেরকে. প্রণাম করিবে। পিক 
রঙ্মলোক: গন কামনায় ৫ কারণ্যের জলাগকে নান, করিয়া 
টি কামথেনুকে- নমস্কার ও. কামধেঙ্ পদে শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃ 
 সর্গকামনায় কর্দমালে গ্ানাতি ও যুগুপৃষ্ট সমীপে সান ও. 
শান করিবে।: 'য়াগজে, গয্াদিত্যে, গায়ত্রী তীর্থে, গদাধির 
- সমীপে, গযাতে, এব্ৎ গরাশীরে মুজি, কামনায় 'পিতলোকের 








টা হ জীবন 
নসিব শরান্ধ করিবে: ষে কালেই হউক, গয়ার কোন স্থানে রি 
একবিংশতি কুলের ৪ ্রান্তি কামনার ব্ষো ইসর্গ ও শযাতে 
'আদিগদাধরকে : ধ্যান করিয়া পিত্র নি শতকুলের নরকৌদ্ার, 
ষলোক গমন কামনায় শ্রাদ্ধ কিন্বা পিওদান করিবে! :. 
খণএর বিমুক্তি ্ কামনায় পুণুরিকাক্ষকে দর্শন, ও. রন কাম- 
নাতে পুজা করিবে।' পি কুশল সহিত নিজের বিষ্ুপুর ্রানডি 
কামনায় ভরত মাশ্রম নিকটস্থ মহানদীতে। শ্লানও তর্গণ করতঃ 
রামের শিবকে পুজা ও রামপদে শ্রাদ্ধ কিবা পিগদান করিবে, 
কুণড পর্মতে পিহ্‌ ব্রহ্পুর প্রাপ্তি, মতজ পদে পিস সর্গ প্রাপ্তি, 
ও উদ্যন্ত পর্বতে পি ত্নবপ্রাপ্তি কাঁনাতে শ্রাদ্ধ; উদ্যস্ত কুণ্ডে 
মধ্যাত্রে স্গান ও য্ঘ্যা করিবে). নিজের কোটীজন্বাবধি | 
ধনাঢ্য, বেদ বেদান্ত পারগ, বপ্রতব প্রাপ্তি কামনার ও সহ্য, 
সাবিত্রী পুজা পূর্বক: অগস্ত্যপদে সান, করিবে | পিত্রাদি 
সহ দেবনুজ্য ্ন্মলোক: প্রা প্তিও জন্ম*নিবারণ: পূর্বক দ্মতাব 
প্রাণ্তি কামনায় গয়া কুমার প্রণাম, পিত্রাদির চন্রলোক রান্তি 
কামনায় সোম স্বান, তর্মন। শ্রাদ্ধ করিবে। সপ্ত জন্মকৃত 
পাপক্ষয় কামনায় কাক. শিলাতে কাক. বলি; প্রান করিবে। 
ন্র্গ, প্রাপ্তি পূর্বক ব্্মলোক. গমন কামনা, ব্গারের শিবকে 
প্রণাম এবং পিই নিপ্পাপতী্ঘ ব্যোমগঙ্গাতে রান করিবে। তত্থা- 
কুট পর্বতে স্বর্থ প্রাপ্তি কামনার তস্মদ্ধারা ্ীন, অক্ষয় বট সমীপে 
বটের, প্রপিতামহ,। তদগ্রে, কুঝিধী, কু, ততযমীপে কপিলা 
নদী, তত্বীরে কপিলেশ্বর শির এই: সুকলের পুজা এবং দোমবারে 
অযাবস্যা,. হইলে সবর্গকায়নতে, ৃপিলাতীর্থে নানু, ও. শ্রাদ্ধ 
'্বরিবে। র্থকীমনাতে সনাহেশ্বরী কুণডে ও. কুক্িধী কুণডে জান, 
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জা, এ এবং বাহক মিন কামনাতে বানী রগ ক 
অমীগন্ছ মলা ও. গনী পুজা, করিবে। প্রেতকুট প্ব তে) 
পিতৃুক্তি ও প্রেত কুণ্ডে পিতৃ লোকের প্রেত বিমুকতি কামনা 
শ্রাদ্ধ করিধে। বৈকুহঠথ হেমকুট: প্‌ তে প্েয়াতে যাহা লৌহ: 
দণ্ড বলিষা রসিদ) পিতৃ ত্হ্মপুর, প্রাপ্ত কামনার শরান্ধ করিবে: ।. 
শিবপুর প্রাপ্তি কামনায় গৃধকুট পর্বতে, গৃরবেশ্বর শিবকে দর্শন, 
স্বর্দকামনাতে প্রণাম, পিতুলোক, প্রাপ্তি 'কামনাতে গ্ৃধূ হাতে, 
“শ্রাদ্ধ, তন্রত্য মাহেসবরী ধারাতে পিতৃ কামনায় শ্রাদ্ধ, ক্ষ 
প্রান্ত কামনায়: মুল 








ক্ষেত: সরদিতে স্নান এবৎ নিজ শিবত্ব 
প্রীতি কামনায় খণমোক্ষেখ্র ও পাপ ০ ক্ষশ্বর শিব দর্শন, 
করিবে। র্বিমুক্তি ও শিবপুর প্রাপ্তি কাম্নায় গজরূপী 
গণেশ দর্শন), স্বর্গ, কামনাতে স্বান গায়ত্রী ও- গয়াদিত্য দর্শন, 
পাপনাশ কামনায় মুগডপষ্ঠ ইজাদি দেবতা! দর্শন), গয়্ানাভিতে 
পি ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি, স্বর্ণ প্রাপ্তি কামনায় ক্রৌঞ্চপদ পব্ব তথ 
জঙ্গাশয়ে পিতৃ পিতামহ. ও শ্বশুর কুলের শ্রাদ্ধ করিবে। ফল 
বিশে ষাদি অবগত. হই থা, আোমকুণ রাফুতীর্থ, আকাশ 
গা, কপিল”: কাদ্ছিনীগয়া,, কোটতীথ? অস্নিধারা, ধুয়া 
ৃক্ধরনী, কপিলেশর, মার্কগডেয়েশ্বর, মুতপষ্ট্ দেবী, ক্ষেত্রপাল; 
বলভদ্র জর 'পুরুযোত্তম, ২ সাধর, মহালক্ষী, ছাদশাধিত্য, 
কপদ্দাঁ, বিনায়ক, কার্তিকের মোমনা আদি অস্ট লিঙ্গ প্রভৃতি এই 
সকল ভীথে ও. স্বান, তর্পণ; শা দেবতা তান পদ রি 
বার্থ করিবে! & ২ রা 
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জাহাজ) আরোহণ 'করিয় কারি কিঝিদিধিক স সমন মধ্য 
চ াদবালী নামক স্থানে; পৌজান যায়। সেখান হইতে কাটি 
খাল দিয়াস্টীমারযোগে কট যাওয়া ষাঁয়। -কটক হইতে ' পুরী, 
নযুনাধিক ৯৮ ক্কোশ, গোরুর গাড়ীতে যয যায়।* স্ীমারের 
ভাড়া সকল সময় এক থাকে না, এজন লিখিত হইল না। 
কিন্তু কোন মতে.৪ টাকার অধিক নহে... টা 
তীর্থ মাত্রেই সামান্য তীর্থ নবতিউত ক্রমে সমুদয় কর্ম 
করিবে। প্রথমতঃ বিরজা তর্থে যাইয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে 
বিরজাতে বান তর্পণ, সপ্তকূল পবিত্র বিষ্ুলোক প্রাপ্তি, কাম্য 
বিরজা দেবীকে দর্শন, স্বয়ং শোদ্ধারণ পূ্ববক বিষ্ুলোক গমন 
কামনায় শ্রণৃতি ও পুজা করিয়া, পিহলোকের অক্ষয় তৃত্তি 
কামনাতে বির তীর্থে শ্রাদ্ধ অথবা! কেৰল মাত্র পিগুদান করত 
তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া পর দিবস প্রীতে ্বানাদি নিত্য 
ক্রিপনান্তে পুরুষো নতম দর্শনা্থ গমন করিবে। পথ মধ্যে সর্ম 
গাপবিমুক্তি ক্র কামনায় স্নান করিবে। তৎপরে তর্পন ও বৈতরদী 
দ্বান বিধিদ্বারা গোদান,, বৈতরলী জনে সম্তরণ এবং বিসুপুর 
প্রাপ্তি কামণাতে ক্রোডনধপী ব্যস্ত হরিকে দর্শন, নমস্কার ও 
পুজা করিয়া বৈতরনীতে ও নাভি: শ্য়াতে রান করিবে। বিশ্ব 
পাদ বিণিরগ্ত মহানদী বিত্রোং ৎগলাতে সর্ঘপাপ হরণ কামনায় 
হ্গানও তর রান করিয়া ভুবনেখর, সাক্ষিগোপাল দর্শন নম: 
স্কার ও.পৃজা ক্রত, সহমা সর্মপাগমুক্তি জন্য-দূর হইতে জগ' 
হাথে, মন্দিরের 'উপরিস্থিত চক্রদরশন. পূর্বক, মার্কগেয় হদে 
যাইয়া সর্দপাপ নাশ কামনার ত্তরা দ্য হইয়া শতনটা ভুবদিকে, 
পরে তর্প। করিরে।-..অনস্থর তত্রস্থ শিবীলঘুটী তিনবার প্রদ- 
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কি রিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ ক বারের দিকে গজ 
করিয়া প্রণায়, করিবে ৷ মার্কপ্ডেয় হুদে স্গীন তর্পণ করিয়া শির 
দর্শন করিলে দশাখমেধের ফল, সর্বপাপ নষ্ট, শিবলোক প্রাপ্তি 
প্রলয় কাল পর্স তু টন সম্ভোগ, পরকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হস 
নম্র এই- মার্কগডের, হদেই সামান্য তীর্থ পদ্ধতুক্ত ভু দান 
-শরান্ধাদি সমুদয় কর্ম এবং মুণ্ডন করত অক্ষয় বট সমীপে যাইয়া 
রাজহয়াশ্বামধাধিক ফল, প্রান্তি: পূর্বক বয়ন শ্োদ্ধারানস্তের 
'বিস্ুলোক গয়ন কামনায় অক্ষত 'ৰটকে দর্শন ও তিনবার প্রদ- 
দি করিয়া নমস্কার এব পুজা করত অর্দ্রপাপযুক্ত হইয়া বি 
পুর গমন কামনায় কু সন্ুখস্থিত বেগতের গরুর) দর্শনাস্তর 
_আনন্দপুরীতে: প্রবেশ করিবে | আনন্দপুরী কৃত্যং- প্রথমত 
নিত্য ক্রিয়া করিয়া, বিশ্ুর আম়তনটা তিনবার পরৃক্ষিণ ূর্বাৰ 
তাহাতে প্রবেশ করিয়া পূরমগৃতি প্রাপ্তি কামনায় বলরামকে 
দর্শন করিয়া বলরাম প্রাপ্তি কামণাতে বলরামকে ম্থাশক্তি উপ. 
চারে আবাহনাদি ত্যান করিয়া সামান্য: পুজা বত অনাথ 
অর্চনা পূর্বক নমস্কার করিবে। 7... 
 সহআগ্থমেধ ফল, প্রাণ্তি ও সী জান দান নফল প্রাপ্তি 
কামনায় জগন্াথকে দর্শন, প্রদক্ষিণ করত, নমস্থার- করিয়া মোন্ষ 
পাতি কা কামনায় য় বলরামবৎ পুজা করিয়া | নস্তর পরমগতি পা 
বার গমন কামনায় পুজা ও নমস্কার করিবে পরে, র পুরু 
ঘোততম ন্কিটে সতদ্া দক্ষিণে আন্ত ফল কামনার পিতৃলোকের 
শ্রান্ধ এবং; রা ভোজনাস্তর আপনাকে ব কৃত কৃত্যু মনে করিস 
কু বলরাম.১৪ 'নুভদ্রার, মকগির.. প্রদ্িগনান্তে ভাহাদিগতর 
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কার পুর লেবাগীৰ হইতে টর্ত: হইয়া অলপ বাপ প . 
তি কামনায়, _নরকৈশরী দর্শন, প্রণাম: ণ সান সব্ব পাপ; 
সত হইয়া পরম্পদ প্রাপ্তি ক্বামন নাতে অনন্ত নামক বাঙ্ছদেব, 
র্শন নমস্কার ও পুজা, রি র। অনস্তর, শ্বেত গলাতে গমন: 
টরত বপরাপ্তি কামনায় কুণছ্ারা শত গঙ্গার জল পর্শ করিয়া 
যাহাতে স্বান..ও তর্গন, ক্করিবে। অব (লোক বিমুক্তি পুব্বকি, 
ব্ছুলোক গমন, কামনায়, প্রেত আাধৰ দশ নি. প্রণাম ও পুজা, 
টরিবে। জব্ব ছখ মুক্তি.কামনাজ :স্বেতসীধব- 'সমীপন্থ সং". ৃ 
দধব দর্শন নমস্কার, এবহ, পৃজা করিবে। পুনবব রর আয় 
টি অমীপে যাইয়া মন্ত্থীরা অক্ষয় বটকে প্রণীয় পুর্ধক পুজা 
্টরিবে। এখান হইতে ১২০৪ হাত ব্যবধানে উপ্রসেন দর্শনাদি 
করিয়া পণ্চাৎ সাগরে গ্রমন, করিবে, মহোদখি জোগর) 
চত্যৎ--প্রথমতঃ শুচি হইয়া সমদ্রজলে আচমণ বব ক নারায়- 
কে চিস্তা,করিয়া ন্যাস করত সব্ব পাপনাশ কামনায় ডুব ৃ 
দিবে। পরে বিধিবঙ তর্সঝ করিবে। সাগরতীরে পুরুযোততস পৃজা 
করিয়া সাগরকে পুজা করিবে এবং সাগরের. আহারাধ পাধাণে 
রক্ষেপ করিরে।: পিতৃ টুলোকের অক্ষয় তৃপ্তি কামনা, সাগর 
ফেন সাকার করিয়া তথায় রান্ধ. করিবে। অতঃপর ইন্ছায় 
লরসীতে, গমন পূর্বক শুচি হই 'আটমন। নানস্তর নোমধ্যে 
হরিকে ধ্যান করিয়া সব্বথ নাশ কামনায় ম্বান করিয়া তর্পণ 
করিবে। দশাশমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় পুরুষোত্তম পূজা 
তৎপূরে পিত্‌ লোকের শ্রাদ্ধ কিছ্বা পিগুদান করিবে। উতৎকল 
দেশস্থ কোটী; 'লিঙ্গাবৃত: কীর্ভিবাসেশ্বর (শিব) দর্শন প্রণতি. গু 
শুদ্া করিবে। “ শস্তগহে সতভৃদরননমস্বার-ও পুজা করিয়া শিব- 
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লোজ প্রাণি কামনায় বিপাক: দি ৫ দেবা রন বরবিবে। 1 
দশামেধ ফল, প্রাপ্তি কামনায় গৃর্ঘাকে পুজা) তিনবার ্রদ্ষিণ, 
ও সর্্ককাম লাভ কামনায় অর্থদিয়া প্রণাম করিবে। : রে 
-.  পুরুধোভম; মাহাত্মাদি, 1কুরক্ষেত্র ৭০০০৪ * বষর 
জিতে হইয়া বাযু ভক্ষণ পু্্ক এক চরণে দণডয়মাণ থাকিলে, 
থে ফললাভ হয়; জ্যেষ্ঠ .আাসের সকল দ্বাদশীতে পুরুষোভম 
র্শনাদিতে তাহার অধিক ফললাভ হয় । নানা নদী সমুদ্র জ্যেষ্ট 
সাষের শুরু ঘশম্যাদি সপ্তাহ র্যাত্ত পুরুষোত্বম প্রত্যক্ষ হয়। 
তৎকালীন কান, দান) দেবতা র্শনাদি কার্যে নিশ্চয়ই অক্ষয় 
ফল লাভ হুইবে । -পক্ষতীর্থে নান দানা করিয়া একাদশীতে 
উপবাস, জোট: মাসের শুরু দশমীতে পূরুযোত্বম দর্শন করিলে 
পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া ্বর্গে গমন করে। বৈশাখমাসে অক্ষয় 
তৃতীয়াতে পুরুষোত্তষকে গন্ধদ্বারা লেপন, 'জ্য্ট মাসের পূর্ণি: 
মাতে প্রীতঃ কালে ব্রহ্মা, বলরামকে সভা সহিত বিধি অনুসারে 
দান করাইলে বিষ্পুর প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর শ্রীত্জন্ত প্রতি বর্ধ 
আধাঁড়, মাসের পুব্যানকষত্রযুক্ত শুরু দ্বিতীয়াতে বলরাম হানা 
সহিত জগন্নাথকে রথে স্থাগন_. করিয়া যাত্রোসব বু ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইরে।. নক্ষত্রের অলাভি হইলে দ্বিতীয়াতেই এই 
উৎসবটী করিবে'।. ফাল্তণ মাসের পুর্ণিমাতে পুরুযোতমকে 
দোলায়, আরোহণ করাইয়া ক্রীড়া করিবে এরং গবিত্র হইয়া 
| দোলাগিত: গোবিন্দ দর্শন ও. নমস্কার করিলে জীবের গোষিদ 
পুরে গমন হয় উততরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে পুরুযোততসক্ষে্ে 
বলরাম হ্ভদরা ূরুযোধা দর্শন করিলে বিস্ুলোক. গমন, হর হয 
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রর করিলে সার ভে ত মুক্ত হই সমস্ত যজ্জের ফললাভ, 
ওঁ বিষুুলোক গ্রমন করে । বৈশাখ; মাসের শুরু ভৃতীযাতে চন্দন, 
ভূষিত কৃষ্ণ দর্শনে অচ্যুতপুরে গমন ও জ্য্ট স্বাসেরজোষ্ঠা 
শক্ষরযুকত পূর্ণিমাতে পুরুষঘোত্তম বলরাম হুদাকে ন্বানকালীন 
, দর্শন করিলে, অক্ষয় পদ প্রাপ্তি হয়।. মহা জ্যেষ্টীতে দর্শন 
করিলে শতকুলোদ্ধার পূর্ববক বিষ্ধালোক প্রাপ্থি হয়। নিম 
 পুর্ব্ক সংবৎ্সর অথবা ৪ মাস পুরুষোতিমে বখতি করিলে এক 
এক দিনে 'আটফুগ কাণী বাসের ফল_হয়।.. পুরুষোত্মে ুষ্্য 
গ্রহণে সাগর. জলে স্বান করিলে কোটী জন্মকৃত পাপ নষ্ট হুয়। 
পুরুষোভ্ম দর্শন, সাগরে তন্ুত্যাগ, র্ষবিদ্যা জপ একবার মাত্র 
করিলে পুনর্জন্ম হয় না? পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে, শ্বশানে, 
গৃহে, মণ্ডপে, গলিমধ্যে, কলাবৃক্ষ সমীপে, বট সাগর উভয়ের 
অধ্যে ষে স্থানেই 'হউক ইচ্ছা! বা! অনিচ্ছা, পুর্ববক দেহ ত্যাগ করি- 
লেই ছুলত মোক্ষ লাভ হইবে । লবণ সমু তীরে ইতত্ততঃ দশ 
যোজন বি পুরুযোৰ ত্বম নামক ছুলভ ক্ষেত্র। তত্রত্য দেহা 
ষাত্রকে দেবতারা চতুভূ'জ দর্শন .করেন। প্রবেশ মাত্র সকলেই 
্‌ বিষ হয়; সেই হেতু বিচক্ষণের! সেই স্থানে বিচার করিবেন 
না? তথায়, উত্ডালের ্পৃষ্টারও: ্রাঙ্মণের, গ্রা, চণ্ডাল « এবং 
ত্রান্ধণ উভয়ই সাক্ষাৎ, _বিছুঃ।: আধাড়, মাদে কৃষ্ণ বলরামকে 
রর গুত্ডিকা মণ্ডপে গমন কালীন । থে দর্শন করে, সে নিশ্চয় মুক্ত হয় 
্্‌ ইহাতে সং ংশয় নাই।, ।  রখোপরি জগম্গাথ দর্শনে পুনর্জন্ম 
দিবি ও ভক্তি পূর্বক দেখিলে ভগ্ববান কর্তৃক ভব বন্ধন হইতে 
 বিমুন্ধ হয়. অপুত্রা, মৃতপুত্রা, কাক্ববা দুর্গা রী সভ্য 
দর্শনে সহসা সভগা ও পুজ্রবতী হয়।: পা 
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চন্রশৈধর রিকি করলা হইছে প্রতি রহ" 
স্পতি বাঁর প্রাতে চট্টগ্রাম যাইবার । জন্য ্টামার পাওয়া যায়? সেই 
টামারে বুধবার. রাত্রিতে আরোহন করিয়া থাকিতে হয়! বুহ্‌- 
স্পতিবার রওনা: হইয়া! শ্রনিবার, গ্রাতে চট্টগ্রাম পৌছান যায় । 
সেখান হইতে চত্রশেখর প্রায় ১৭1 ১৮ ৮ মাইল, এই পথ গোরুর 
খাড়ীতে যাওয়া যায়. টা 
. প্রথমতঃ নিত্য: জীয়ন ব্যাসকুণ্ডে গমণ বু অযুত 
অশ্বমেধ স্বজ্বের ফল: কামনায় স্বান, পিতৃ লোকের অক্ষয় ্্ 
কামনা তর্পধ করিবে: 1 -ব্যাসদেবকে পুজা করিয়া গল্গান্মান- 
সম পুণ্য প্রাপ্তি কামনায় শিবতীর্থে স্নান ও তর্গণ করিয়া আমান্ত 
তীর্থ পদ্ধতি লিখিত সমুদয় কর্ম করিবে | চন্দ্রশেখর পর্বতের 
গশ্চিম পার্খে দবারদেশে বটুক, মতিদক্ষ, এবং নন্দীশ্বরকে পৃজ। 
করত প্রত্যেককে পাচটী লোস্র প্রদান করিবে । পুনর্জম্মাভাব 
কামনায় চক্রশেখর পর্বতে আরোহন করিয়া প্রথমতঃ পাতাল 
গঙ্গাতে যাইয়া পাতাল গঙ্গার জল স্পর্শ ও পরে গন্্যন্নানজ পুণ্য 
লাভার্থ স্গান তর্পণ সমাপ্ত করিয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্তি কামনাতে 
উত্তর বাহিণী লঙ্গায় গান তর্পণ দান ও শ্রাদ্ধ করিবে।' অক্ষয় 
ুণ্যপ্রাপ্ডি কামনায়, ধন্মামি দর্শন ও গন্ধ বস্তাদিদ্বার! ধর্দেশ্বরের 
পুজ! করিয়া সর দ্রেব্য এবং স্বভাক্ত বিস্বপত্র দ্বারা শক্তি অন্থ- 
সারে, হোম করিয়া যথাশক্তি, দক্ষিণা দিবে। ধর্মীগ্সির দক্ষিণ 
 দিকস্থ মন্থখ নদে যাইয়া মহাফল প্রাপ্তি কামনায় গাত্র মার্জন 
: এবং শত জন্মার্িত পাঁপক্ষয় কামনায় দ্বীন ও তর্পন করিবে। 
| এইস্থানে [চ্ছেদনীয় .কেশের সংখ্যা যত হইতে তত বৎসর 
স্বর্বা্ : কামনায় :সুণ্ডন করিবে। মন্ধ নদের. উত্তর 


- ৩২৮ রে ্ সহ দীবন। ক. 


পরুভগা জমে বাইয়া সর্বপাপ : ক্ষয় জন্য চি রান 
প্গস্থানজ ফলপ্রাণ্তি, কীমনায়, স্বানও তর্পণ ও অক্ষয় ফল 
লাভার্থ মধ্যান্থে পিতৃলোকের 'ন্নান, করিবে। এই "স্থানে 
কপর্দক, দানে তাত্রনানফল, -তান্রে (রৌগ্যাদানফল, রৌগ্যে 
বহুদ্বানফল, এবং বস্ত্রে রুদানসম ফল ্রাণ্তি হয়। অক্ষয় 
কামনায় সাগর দর্শন, অযুত যোগফলপ্রাপ্তি পূর্ক সর্বপাপ 
বিমুক্তি কামনার ক্গান ও তর্পণ করিবে। : নাতিকুদণ্ড ভয়নীশ 
কামনাতে ক্গান ও তর্পণ করিবে এবং চ্ছেনীয় কেশের সংখ্যা 
ষত তত বৎসর অর্ণবাস হইবে এই কামনায় ঘুণ্ডন করিবে। 
যমদ্বার. গ্রমন নিবারণ জন্ত সরস্বতী শিলাতে স্বকীয় নাম 
এলিখিবে। দশাশ্বমেধ যকত ফল ভোগী হ্ইরা ভববন্ধন মোচন 
কামনায় শভুনাথ দর্শন স্পর্শ ও সামান্ত পূজা | পদ্ধতি অনুসারে 
শডুনাথকে পুজা করিয়া লিঙ্গের উত্তরস্থ ছত্রান্তি শিলাতে 
একোন কোটা লিঙ্বকে দর্শন নমস্কার ও পূজা করিবে। বিংশতি 
কুল সহিত মোক্ষপ্রান্তি ও পুনর্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় লবনোদধি 
ও আনল দর্শন করিবে। শিব সমীপে বাসকামনায় পুজা 
. করত আনল, কুগডে যথাসক্কি হোম করিঘ। চন্রনীথকে দর্শন, 
প্রনতি, স্পর্শ ও পুজা করিবে ।.. পর্বত পশ্চিমে সিদ্ধি গ্রাপ্তি 
' কামনায় বিরপাক্ষ দর্শন করিয়া সাহার পাদোদক স্পর্শ ও মুক্তি 
“কামনায়, পান, করিবে।' অযুত অশ্বমেধ ফল, প্রাপ্তি কামনায় 
 শভিযুক্ত মহাদেব দর্শন করিবে। মহাপাতক বিনাশার্থ পর্ধ- 
তের, উত্তরস্থ, সহত্র ধারাতে স্নান ও তর্পণ- করিবে। পুনর্জন্ম 
ূ নিবারণার্থ সহজ বদন কেশশালগ্রাম শিলা! দর্শনাদি করিবে। 
ক্ুদ্রলোক মহতেত্ব কামনায় বাড়র-কুণডে স্নান ও তর্গণ করিবে। 
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মহাফল। াভার্খ নিপু হুদরী ও? রী বাদি যা ফি 
প্রয়াগ সগুনসম ফলপ্রাপ্ডি কামনায় অশোবধারা ভীর্ধে ন পা 


করিবে |. 


মত 


বারনেসী, পদ্ধতি ত । | কর্ীনিকাতা রা রেলওয়ে: রে 
ভাড়া ৬ ৬* আনা। ঈষটঃ ইঃ । রেলওয়ের মোগলসরাই প্রেখনে। 
গিয়া কাশী যাইবার ₹ জন্ত পৃথক গ্লাড়িতে চাপিতে হয়। কাশীর 


্টেশনটার প্রকৃত নাম রাজঘাট। রাজঘাটের পর পারেই.. 
কাশী। গঙ্গা পার হইবার জন্য রা্্াটের ঘাটে স্দদাই নৌকা! 
পাওয়া যা ূ রা ভিন্ন. সকল খাডুতেই গন্ধার উপর একটা, ৃ 


নৌনীর সেতুথাকে। : 
ইহার সমুদয় কর্শেই সামাল ীর্ঘ নর বিশেষ নিয্ব্‌ 


গুলি স্মরণ করিবে। প্রথম দিনে কাঁশীর. সন্নিহিত বকুণাতে 


উপস্থিত হইয়া অশেষ পাপক্ষয় রা [মনায় সান ও তর্গন করিবে? 
স্বপাপক্ষয় ও সর্ধাষিদ্ধি কামনায় অসি ও বরুণার মধ্যস্থ রারা- 


নসী পুরীতে প্রবেশ করিয়! রথম্তঃ ই চক্রপুক্করিণী ও মণি কর্ণিঃ 
কাতে দশলক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনায় বস্ত্রে সহিত, | 
সান ও তর্পণ করিয়া তাহ্মণগণের পরিতোষ, পূর্র্বক মণিকর্ণিব কা 


পুজা»করিবে। অনেকজন্ম সসভষ্ মহাপাতকনাধ কাম নায় 





| গঙ্গাপদ্ধতি অনুসারে উত্তর বাহিণী গঙ্গায় স্বান ও তর্পণ করিয়া 
গঞ্জাকে পুজা | করিবে। আদিত্য, দ্রৌপদী, বিুণ দণ্ডপানি ও 
 মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া ঢট্টিরাজ- বিনায়ক (গথেশ) নিকটে, 
। গিয়া সামান্ত পুজা: গ রীতি অনুসারে পুজা করিয়া স্বত ও মিলুর 
_ দ্বারা লেপন করত পচটা মোদক নিবেদন করিবে। তারক, 
জান প্রাপ্তি, জন্ত জ্ঞানবাপীর . জল স্পর্শ ও. _নন্দিবেস্র/ 








বত গুহ জী ব্স। ্ি 


পতারকেশবর, মহাকাল দর্শন ও পজাদি করিয়া 1 পুনবব্ণর দত্তপানি, 
নিকটে গিয়া তাহার পৃজা করিবে পূরববাদিকস্থিত, ,ফিদ্রাবর্ুণ, 
গনেশ্বর নামক ছুইটা লিন দর্শন) 9 পূজা করিবে | সব্বৃ সিদ্ধি 
লাভ. কামনায় এবং গাপবিমুক্ত হইয়া ভববন্ধন মোচন কামনায়. 
বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাহার প্রীতিকামনায় সামান্ত পুজা 
'পদ্ধতি অনুদারে পুজা করিয়া কতা্লি হইয়া বিশ্বেশ্বর লিঙ্গাত্মক 
ধ্যান করিবে । অ্পূর্ণা মন্দিরে যাইয়া তাহাকে দর্শন এবং 
অন্নহুঃখ নিবারণ কামনায় যথা! শত পূজা করিবে। সামান্ত 
তীর্ঘ পদ্ধতি অনুসারে কুমারী পূজা, দান ও শরাদ্ধাদি ও অবশিষ্ট 
কন সব সমাপন করিয়া যথা শক্তি কাশীতে বাষ কিবে। 
কাশী প্রাপ্তি দিনে উপবাস, তত্পর দিনে, প্রাতঃস্সানাদি নিত্য 
ক্রিঘাস্তে গৌত্রামনি যক্রের, ফল. কামনায় রাক্মপগণকে পরিতৃপ্ত 
করিবে । ইহার পর পন (অথ ্ তৃতীয় দিনে) কৃঞ্ণ প্রতিপদ 
অবধি চতুর্দশী পর্্যস্ত, অথবা প্রতি চতুরদশীতে সেই তীর্থে নান 
তর্প ও সেই সেই লিঙ্গ পুজা, পূর্বক মৌনী হয ক্রমে 
| চতুর্দশ আয়তনে যাত্রা করিবে। : , 

প্রাতে স্বানাদি নিত্য ক্রিয়াস্তে প্রথমে আভা, কপ, 
বিষুঃ, ও দণ্পাঁণিকে দর্শন প্রথা ম ও পৃজাকরিয়া! পুনর্ধবার «দণ্ড- 
পাণি দর্শনাদি করিবে। পরে. বিশ্বেশবর ২ ও. অন্নপূর্াকে দর্শন 
করিয়া সর্রপাপনাশ ও পুণযপরা্তি কামনায় প্রতিবাসরে অন্ত 
গৃহ বারা ককরিবে। তথায় সিদ্ধিবিনায়কাদি পঞ্চ গনেগ ও. 
বিশ্বের দর্শন করিয়া নির্বাণ মণ্ডপে যাইয়া! মৌনাদি অবলম্বন. 
পূর্বক 'মনিকর্ণিকাতে স্বান ও তর্পণ ও মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন. 
ক্রিবে। কম্বল ও ঘঅতরের পূজা ও প্রথতি পূর্বক বাস্থকীশ্বর : 


ভা যাত্রা: ৩৩৯৪ 


অপূর্ণ ্রনতি দেবতাগণকে বশনাদি ও এবং যে. -ছানে স্নান 
সম্তাবন$ আছে, তথায় স্নান তর্পণ করিয়া মৌন পরিত্যাগ পূর্বক 
কতাঞ্জুলি হইয়া যুক্তি মণ্ডপে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্বীয় বাস- . 
স্থানে হাইবে। প্রতিমাসে শুরু তৃতীয়াতে, বিশবৃদ্ধিক! ও নব- 
গৌরী মন্্লবারযুক্ত চতুর্থী ও -চতুর্দশীতে সর্ববিদ্বনাশার্থ 
যট, প্কীসশদ্ধিনায়ক, খষি পঞ্চমী কিস্া পঞ্চমীতে ও বিশেষ : 
যোগে সর্বধন্্র পুণ্যলাভার্থ-সপ্ত্ষি, রাবিবরুক্ত যী ও সপ্তমী. 
কিন্বা রবিবারে সর্কব্যাধি বিনাশার্থ-দ্বাদরশাদিত্য ও চতুর্দশী, 
অষ্টমী, মল ও.রবিবারে ক্ষেত্রকৃত পাপক্ষয় কামনার অষ্ট মহা [ও 
ভৈরব যাত্রা করিবে। অষ্টমী, চতুর্দশী, নবরাত্র ও মঙ্গলবারে : 
বিদ্ননাশ ও হুমতি প্রাপ্তি কামনায় নবদুর্ণী, যাত্রা দর্গীকুণ্ডে 
গানও বলিদানাদি উহা রে ুর্গাপুজা করিবে। জর্ধরযাত্ার ফল 
লাভার্থ বসস্তাদি খতুতে সপ্তপুরী, প্রতি মাসে ক্ষেত্রোচ্চাটন 
ভগ্ব. বিনাশার্থে "একাদশ মহা, শিরলোক প্রাপ্তি জন্য 
চতুর্দশীতে প্রণবেশ্বরাদি চতুর্দশ মহালিজ) মোক্ষকামনায় অমৃ- 
তেশ্বরাদি চতুর্দশ মহালিম্ব, কৃষ্ণচতুরদশী ও. শৈলেশ্বরাদি চতু- 
দশ মহালিস, মুহ্স অপরাধ নিবারণ জন্য চতুর্থাতে অষ্ট মহা" 
লিঙ্গ, ককচতুদশীতে চতঃষ্তি. যোগীনী, গর্চতীথ স্বাত্রা ও 
মৎন্যোদরী ভীর্থে স্নান ও তর্পথ করিবে | কাশীবাস ফলপ্রাপ্তি 
কামনায় উত্তরায়ণ ও ও দকষিণায়ণে কাশী রদসসিণন্ধপ গজোনী | 
বাতা করিবে। : | 

. সচত্র মাম, অবধি ফবান্তন- মাম রর দ্বাদশ মাসে উপরি | 
লিখি পক্ষ, তিথি, ব্রি ও কামনায় স্থানাদিতে যাত্রা করিবে রি 

 কাটমীতে গুকবার ৃষযানকষত্র গু ব্যতিপাত যোগ হইলে 
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জ্ঞান বাগী যা নর কোটী াশ্রা্ের ফ ফল) চতৃদদশীতে আন্রণ 
নক্ষত্র হইলে কুদ্রাবাস যাত্রায় € কোটী শিবপুজার ২ ফল, মঙ্গলবার 
অমাবস্তায় কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে ১০১ কুলের উদ্ধার, মল 
বারে চতুর্দশী ও ভরণী নক্ষত্র যোগে, মভী্ধে শ্রাদ্ধ করিলে 
গয়াশ্াদ্ধের ফল) মঙ্গলবারে অষ্টমী । হইলে ভৈরব তীর্থে স্থান 
ও তৈরব পুজনে কলিকালের ভয় নিবৃত্ত, ষোমবারে অমাবস্তাক্ 
কপিলাধারা শ্রাদ্ধে গলা শ্রান্ধের ফল এবং ন্ত্রকূপে ্রান্ধ করিলে 
পিতৃমাত ও দেবতা এই তিন খণ হইতে, মুক্ত হয়। অন্যান্য 
লি দ্শনাদি ও কাশীস্থ ষারতীয় কূপ, বাপী ও হে ক্গান ত্র 
ও প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিয়! ছানার । প্য়গ ী দুওনের ফল? 
লাভার্থ মুণ্ডন করিবে? 7 

কাশী মহাত্ বিসিক কদা শিব কর্তৃক পরি- 

ত্যক্ত হয়না ও হইবে মা ]. এইজন্য কাশীকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র 


বলে। স্ত্রী কিনা পুরুষ সক্ভানে যে সকল অগ্ুতকম্ম করে, তাহা 
কাশী প্রবেশ মাত্রেই ভম্ম হইয়া য় অই ক্ষেত্রটী ্রয়াগাদি, 


শ্রেষ্ট তীর্থ অপেক্ষা মহত্তর | ইহাতে অল্প আয়াষে, মোক্ষপ্রাপ্জি 
হয়। কাশীবাসা বে সকল ভক্ত সাধু মহুষ্যেরা সদা স্তবি- 
হইয়া আদরে বিখেবর দর্শন করেন, তাহারা সকল: মোহ ভেব্ব- 
করিয়া মোক্ষপ্রাণ্তহন।” যোশীগণ সহত্র জন্মাস্তে যু হইয়া 
হা প্রাপ্ত হন, কাশীক্ষেত্রে তাহা! ইহকালে প্রাপ্ত ও মরণমান্রে. 
নিসং ২শয় মোক্ষ প্রাপ্ত, হয়। ধরব কামার্থ উদ্দেশে বিশ্বশ্বরকে 
যে কিছু দান করিবে, তাহা, অনভ্ত কার ফলশ্রদ হইবে । 
মহাদেব ম্মরণে ও পূজায় জন্মৃত্যু রহিত এবং সর্বপাপ হইতে 
মুক্ত হয়৷. ফাহারা সর্বদা বারানসীতে ধাঁকিয়া জলে, থলে, 
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কিন্বা অন্তরীক্ষে তস্থৃত্যাগ করেন, স্বয়ং মহাদেব তাহাদের 'কর্পে 
বর্গ প্রর্দান করেন। আর কাশীকে স্পর্শ করিলে সেই জন্মে 
কিম্বা গর জন্মে কামীতে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। যিনি সংসারত্রা- 
নেচ্ছৃ,তিনি ফ্কাশী গমন করুন । তথায় অনপূর্ণ অরদান, সরন্দতী 
জ্ঞানদান এবং মহাদেব মুক্তি প্রদান করিবেন। প্রতিদিন মনি- 
কর্ণিকান্ধ গান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন' এই ছুইটটী না করিয়া বৃথা 
দিনাতিপাত করিলে কাশীবাসীদের সেই দিনেই পিতৃগণ 
নিরাশ হয়েন এবং কাশীস্থ ব্যক্তিরা শী দিনেই কালসর্প কর্তৃক 
দংশিত হয়। অন্যত্র পাপ করিলে কাশীতে বিনাশ, কাশীতে 
করিলে অন্তগ্রহে বিনাশ, অন্তগ্রছে পাপ করিলে পিশাচ নামক 
নরক হয়। এ নরকযোগ্য পাঁপ করিয়া কাশীর বাহিরে তন্থু- 
ত্যাগ করিলে কোটীকল্পেও কাশীতে জনম হইবে না। কিন্ত 
কাশীতে মৃত্যু হইলে ৩০০* বর পিশাচ যোনিতে প্রণাম 
পূর্বক পুনর্বার জন্িয়া কাঁশীতে বসতি করিয়া! দিবযজ্ঞান রা 
হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিবে। | 

 প্রয়াগ ।-কলিকাতা; হইতে প্রয়াগের ভাড়া রা । 
ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ ষ্টেশনই: প্রয়ানের স্টেশন । 
প্রয়াগের স্টেশনে নামিয়া গল্পা যমুনা সম স্থান এক ক্রোশের 
অধিক, তথায় যাইবার জন্য একা ও পাক্ধী গাড়ী পাওয়া যাস । 
একার ভাড়া উদ্ধ সংখ্যা1০ আনা, পান্থী গাড়ীর ভাড়া ৯২। 

পুর্ব দিবসে পুরি কশ্থিত গোতমাশ্রমের পূর্বে অবস্থান 

করিয়া, প্রয়াগ গ্রমন দিনে প্রাতঃকালে ্বানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে 
পয়াগে প্রবেশ করত শুচি হইয়া প্রথমে বেণীতে গমন পূর্বক 
সামান্ত তীর্থ পদ্ধতি ক্রমে করা করিবে। কিছ্বিষ বিষৃক্কি ও 
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মোক্ষ কামনায় পশ্চিম বাহিনী গঙ্গায় এরৎ গুনাহ মধ্যে 
ক্নান করিবে। অনন্তর, সামান্য তীর্থ শন্ধতির, অবশিষ্ট কণ্ম 
সদয় এবং বেণীমাধবাদি তীথ? দেবতা পূজ] করিয়া গ্জাতীরে 
অর্থাৎ যাহাতে ছিন্নকেশগুলি আপনাহইতে গঙ্গায়' পতিত হয় 
সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া যুণ্ডন হুইবে। প্র রাগে স্্রীলোকে- 
রাও মু্ডন হইবে অর্থাৎ কেশের ছুই, অন্থুল অগ্রভাগমাত্র 
'চ্ছেদন করিবে নাঁ। জমর্থ হইলে গন্ষাযমূনা সন্্মে সব 
গোদান করিবে । ্বপ্রাপ্তি এবং ব্রদ্ধলোক প্রাপ্তি কামনা 
তীখেপবাস করিবে।, টি সমস্ত তাই মামান্য তীর্থ, .পদ্ধ" 
তির সমান। পু | 
.. দ্বিতীষ্ব কাধ্য-_প্রাতক্গানাদি নি রান ধণ- 
মোচন তীর্থে যাইয়া সকল খণবিমুক্তি কত. কামনায় জ্গান ও তর্পন 
করিবে। যযুনাতটরূপ মহাদেব ক্থানে গমন পূর্বক সর্বপাপ- 
মুক্তি কামনায় মহাদেব, সমীপে বমুনাতে দ্বান তর্পণ ও যমুনার 
জল পান করিবে।  অশ্বমেধফল প্রাপ্তি, কামনায় ভোগবতী 
তীর্থে ন্বান তর্পণ করত র্ষচর্য্যরত ও জিতক্রোধ হইয়া সামুদ্র 
কুপে যাইয়া সর্ধপাপক্ষয় পূর্বক: অখমেধ: ফলপ্রাণ্তি জন্য 
ত্রিরাত্র বাস করিয়া হংসপ্রপতননাম কুণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞ কাম- 
নায়স্বান তর্পন করিবে। অক্ষয় বটে স্াইয়া "তাহাকে প্রার্থনা 
পূর্বক প্রদক্ষিণ পুজা. ও নমস্কার করিবে।: সর্ধকৃল পবিত্র কাম- 
নায়, রয়াগ মগুলাবচ্ছিন্ন মু নায় স্গান ও যমুনার জল পান 
. করিবে। মা, যমুনায় একমাস বান করিলে র্বপাপ বিমুক্তি 
হয়। মাধমাসে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে কান করিলে গঙ্গপতি মহা- 
-বাজত্ব প্র পতি হয়  পুর্িমার সন্নিহিত দিনত য়ে. গঙ্গাযমুনার 





 তীখ রা নিন 


সঙ্গমে ক্গান করিলে সজীব কৃত ফল প্রাপ্ত হয়।. মাঘের শুরু” 
পক্ষীয় শগ্তমীভে স্গান করিলে সহশ্র উঠ হর গ্রহণ কালীন গান", রর 
ফল প্রাপ্ত হয় |. | হু 
অযোধ্যা পদ্ধতি | অধোধযা বাই হইলে কাশী ছি 
যে অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড নামে: রেলপথ আছে, তাহা দিয়া 
যাইতে হয় । কাশীতে রী রেলওয়ের একটা ষ্টেশন আছে, তাহার 
নাম "বেনারস সিটি স্টেশন 1 সেখান হইতে ১।০১৫ দিলে, 
(যোধ্যার টিকিট পাওয়া যায়। অযোধ্যা যাইয়! প্রথমত সর 
তীথে সামান্ত তীথ' পদ্ধতি লিখিত কর্মগুলি সম্পাদন করত. 
গ্রামমধ্যে হনুমান নিকটে গমন পুব্ব্ক হনুমানকে পূজা 
করিয়া শ্রীরাম সপ্িধানে “উপস্থিত হইস্বা রামকে প্রার্থনা করত. 
নমস্কার করিবো -কৌশল্যাকে প্রার্থনা! ও পুজা করিয়া দশরথ 
ও সীতাকে দর্শন ও অর্ডনা করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলজন্ত 
কৃত্তিবাস শিবকে পূজা, করিবে। পুনর্জন্ম বারণ কামনায় জনক | 
মহর্ষির কুপে' স্নান তর্পণ ও প্র কূপের জল পান, করিবে। 
অন্যান্য সমুদয় সামান্য তীর্ঘ পদ্ধতি তর সমান। অযোধ্যায় 
অবস্থানকালে মুত্যু হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ হয়। শ্রীরাম 
নবমীহত রাম উদ্দেশে যে কৌন কর্মী করিলে কোটী হৃরধ্য গ্রহণ 
কালীন ফল সম “ফল হস, এবং তাহাতে, উপবাস, জাগরণ ও 

: পিকু. তর্পণ করিলে ্রন্থা প্রাপ্তি হর | রামনবমী পুনবব ছু নক্ষত্র- 
যুক্ত-হইলে ষব্ধ কামদাযিনী « এবৎ  নমবী ্যাবযাপিনী 
হইলে মহাপুণ্য.প্রদায্রিণী হয়. : 
. মথুরা পদ্ধতি, -প্রয়াগ দিল মধুরার ভাড়া ৩৪৮৪. 


আনা। তলা ছেশনে পৌঁছয় গাড়ী পরিবর্তন করিতে হস । 
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"তাহার পর আচনেরা ট্টেশনে চা গণীতে আরোহন 
করিলেই হইল। | 

 মধুরায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে ধর বিশ্া্তি তীর্থ বিষু- 
লোক মহিতত্ব কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতির নিয়মানুসারে 
দান তর্গণ পিত্গণে তৃপ্ডিজন্ত শ্রাদ্ধ করিয়া! সামান্য তীর্থ পদ্ধতির 
কর্মাগুলি করিবে। সর্ব তীর্ধের ফল প্রাপ্তি কামনায় গতশ্রম 
নামক দেবতা দর্শন ও পুজ| করিবে।" প্রুবলোক লাভার্থ গ্রব- 
তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। পিতৃতারণ কামনায় শ্রাদ্ধ করত 
মখুরানাথ সমীপে যাইবার প্রার্থনা করিগ তাহাকে ও তাহার 
বামদিকস্থিতা . শ্রীরাথিকাকে সগন্ধ তুলসী ও পুপ্পাদি উপহারে 
যথাশক্তি অন্না করিবে । কেশব, ভৃতেশ্বর, কৎমনাথ, মহা- 
বিদ্যা, মথুরার অভ্যক্তরস্থ প্রয়াগ অবধি বায়ুতীর্ঘ পর্য্যত্ত নষুটা 
ভীর্থে ও যমুনা, বিশ্রান্তি, গ্রুব সমুদয় বারটী ভীর্থে স্তান দান 
তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে । কৎসরাজভবন দেবকী বাস্থদেবের 
কারাগৃহ; কৃষের জন্মস্থান ও পোতরাকুণ্ড দুর্শন করিবে। মথুরা 
মাহাত্ জ্যেষ্ঠ কিম্বা, মূল! নক্ষত্রযুক্ত শুরু ছাদ্শীতে উপবাসী 
থাকিয়া যমুনায় ন্নান করিয়া. অচ্যুত পুজা করিলে অশ্বমেধের 
ফল ও জ্যঠ মাসের শুর দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিয়া রর 
দর্শনে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। মথুরাবাসী. মানব নিশংস 

: মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে । বিষণ শয়নকালে"পৃথ্িবীর সমুদয় তই 
মখুরায় গমন করে। | মখুরায় যখাবিধি শ্রাদ্ধ করিলে ব্রাহ্মণ 
স্থিতিকাল পর্যন্ত পিতুলোক, তু হয়। হরিভত্ত ব্যক্তি ষমু- 
নাতে প্রাণত্যাগ করিলে মর্ত গমন নিরারণ ও বিসুতব-প্রাপ্ত 
হয়, বিশরান্ি তীর্থে স্নান করিলে বিচ্ুলোক, প্রান্ত হয়। 


3 ভা বা । ৬ প্র রি ৩৩ ৭. 


এই ৭ ত্র স্বান ফলা যজ্ঞ দ্যা, ধ্যান, মে 
ছুন্নত। ৃ 
ধন্দাবন পদ্ধতি। ত খরা টি কড়া গাড়ীতে: 
বন্দাবন খারা যায়। প্রত্যেক গাড়ী ভাড়া এক টাকার অধিক. 
নাই। | 
ব্দাবনে বাইয়া প্রথমত: বলায় কেশীত্বাটে শতকোটী 
গ্গাঙ্গানসম ফলল্রীপ্তি কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে 
নান ও তর্পণ করিয়া দান, পৃজা, শ্রাদ্ধ উপবাঁম ও মুণ্ডন করিবে। 
গোকিন, মর, চিড় রতবৃতি চতুর্বিংশতি খাটে স্সান ও তর্গণ 
করিয়া গোবিন্দ স্থানে গমন পূর্বক গোবিন্দ ও রাধিকাকে স্তব 
করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। গুপীনাধ, গোঁকুঙানন্দ, 
রাধারমন, মদ্বনমোহণ, রাধা, দামোদর ও শ্যাম তুন্দরকে 
নমস্কার ও পৃজীদি করিবে। কেশব, মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর ও 
রন্দাদেবী ্রস্তৃতিকে দর্শনাদি_ করিবে | গোৌবর্ধন পর্বতে 
গোবদ্ধনের পরার্থনাুকরত ত তত্রস্থ মানগঞ্গা, কৃষ্ণ সরোবর, রাধাকুু 
শ্যামকুও প্রভৃতি চতুরাশীতি কুণ্ডে ষথাশক্তি স্লান তর্পণ করিবে। 
বৃন্দাবন রহ্মবুণত, দাবানল কুণ্ড ও গ্রোবিন্ন কৃণ্ড স্নান ও তর্পণ 
করিবে। অনন্তর যমুনার পরগারে গোকুলে যাইয়া স্নান ্প 
করিয়া গোপেশ্বর, নন্দ, উপনন্দ, যশোদা, রোহিলী, কৃ, বলরাম 
 শ্ীরাধিকা ও শ্রীদামাদির দর্শনাদি করিবে। -বিন্ববলে মহালক্ষ 
দর্শন করিবে। গোবিন্দ স্থান হইতে নানা স্থানরপ দল সমু 
ষথাশতি ভ্রমন ও দর্শন করিবে। ৮. 
হরিদ্বার পদ্ধতি ।_কাশী হইতে 'অযোধ্যা রোহিল খ' র্‌ 
রেলপথে দাহ হরিঘার যাইতে পারা যায়। ভাড়া কাশী হই 
25 ২১৯ রি 


ভু রে গৃহস্থ 'জীবন।.. 


৩ ৪০৫ আন! [ লকময় খন রস গা গা পরিবর্তন রা | 
হরির যাইতে হইবে। টি. 25 
 হরিদবারে গিয়া প্রথমতঃ প্সাদ্থারে চি তথায় সামান্য 
তীর্থ পদ্ধতি, অনুসারে কোাতীর্ঘ কাঁমনায় স্নান তর্গ্ধ করিয়া 
তীর্থ, পদ্ধতির অবশিষ্ট, কর্ম সমুদয় করিবে। তত্রস্থ বেশীমাঁদক 
শু গঙ্গাধর প্রভৃতি দেব তাকে দর্শন নমস্কার ও ণ্জাদি করিবে। 
গঙ্গা্ধারটী স্বরণগ্থার তুল্য। এখানে স্বান করিলে কোটা তীর্থের, 
ফল ও পুণুরীকত্ প্রাপ্তি এবং কুলোদ্ধার হয়। গর্ঠা স্ব্রই” 
হুলভ, কিন্তু, হরিদ্বারে, . প্রস্থা্ে ও সাগদ্ধের সঙ্গমস্থলে ুন্নত। 
দৈবযোগে গঙ্গাদ্বারে যি. মনুষ্য, পক্ষীকীটাদি প্রাণত্যাগ করে, 
তবে তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হ্য় | হরিস্ারে এক রা বাঙ্গ 
করিলে সহ. গোদানের ফল প্রাপ্ত হব |. ৯. ; 
 বৈদ্যনাথ পদ্ধতি 1_ বৈদ্যনাথে নিয়া, প্রর্থমতঃ শিব | 
গঙ্গাতে' জানাদি নিত্য ্রিয়ান্তে বৈদ্যমধি নিকটে গমন পূর্বক | 
সহত্র অথমেধ ফল কামনায় দর্শন এবং অর্দাপ্ষযার্থ হস্তদ্বারা 
স্পর্শ করিয়া বৈদ্যনাথ প্রীতি, জন্ত সামান্ত পূজা পদ্ধতি অনুষাঁরে 
পুজা এবং” তত্রস্থ তগবতীর সাদ, গীঠাবস্থিত যরণার, 
[ও অরোগাদেবীয ও অন্যান দেবতার পুজা করিবে 1---. 
কাষাখ্য। পদ্ধতি উত্তর বন রেলপথে পার্বতীপুর 
পর শিয়া, খুবড়ি যাইবার জন্য গাড়ী পরিবর্তন করিতে হয়... 
পুবড়ী হইতে '্টীমারে গৌহাটী পৌছিলে: কামাখ্যা দেবীর পাহাড় 
শরায় ৩ মাইল গাড়ীতে যাওয়া যায়। কবিকাতা হুইতে ধুবড়ীর 
ভাড়া ৪ ৮৬৫ 1বুবড়ী পৌহিয় গৌহাটা, ৮ বার ্ীমার পাওয়া: 
স্বাম্ব।। 


 তীরঘ্ানরা।. ৮ 


কায়াখ্যা শিয়া প্রথমে নিত্য লিপ নীলাচলের জা 
করিয়া পুনর্জন্ম নিবারণ কামনায় গৌরী শিখরে. আরোহণ. 
পূর্বক ূ্ারহ দীভাগ্যকুণ্ডে সমন করিয়া সামান্ত তীর্থ পদ্ধতি - 
লিখিত কর্মী সমুদয় করিয়া ক্গান ও তর্গণ করিয়া সিদ্ধগণেশ:. 
ও কমল নামক বিষুকে দর্শন করিবে। ্রহ্ষকু্ডাবধি র্ণীকুণ্ত 
প্যস্ত দ্পটী কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ কদিবে। মনোতব গুহাতে 
কুষিকা পীঠস্থ তীয় যোনী মগ্লন্থ কানাখ্যা দেবীর নিকটে যাইয়া 
'জম্মাস্তরিকক অনেক শ্াপমাশার্থ প্রদক্ষিণ, সর্ব সিদ্ধি কায়নাক্ক. 
দর্শন, অতিষ্টপরাপ্ডি কানায় ভূমিষ্ট হইয়া নমস্কার ও পুনর্জন্ম - 
নিবারণ কামনায় কামীখ্যা দেবীর যোনী মণ্ডল স্পর্শ করিবে ॥. 
পরে কামাখ্যা দেবীর পুজা করিয়া মিন্দুর কুমৃকুম্‌ ছার! যোনী 
গীঠ লেগণ রত কালী, তারা, ত্রিপুরা ও গুপ্ত কামাদি অষ্ট- 
যোগিনী দেবতা দিগের ষথাপক্তি, পুজা করিবে। পুজান্তে স্বীয় 
ইস্ট দেবতার সন্ত্র জপ করিবে। : এই স্থলে যোনী পৃষ্ঠে হাত: 
রাখিয়া দেশবারমাত্র জপ করিলে অনু মন্ত্রই সিদ্ধ হয়। ফলারী 
ব্যাক্তি পুরশ্চরণ ও কুমারী পুজ] অবশ্ত করিবে। অন্ত সমস্থ. 
সামান্ত ভী্থ পদ্ধতির সমান। টাকরেশবরী, দীর্ঘেশ্বরী, প্রচণ্ডিকা 
চণ্ডঘণ্ট' প্রভৃতি দেবভাকে দর্শন করিবে। . রমার প্রবেশ. 
ও নির্দমন, সবার দশ: ন, ভৈরব গুহাঁতে ও সিদ্ধ গন্গাতে স্বান.. 
করিবে। কামাথ্যা দর্শন অন্থবাচী সময়ে প্রশস্ত। 

ব্রহ্মপু্ পদ্ধতি |-ঢাকার উত্তরে ন্বপুত্র ন্‌দ। ইহার, 
যে কোন স্থানে স্বান. করিলে ন্বপূত্র তীথের ফলতোয়ী 
ছইবে।, কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্বান করিবার প্রথা না বাধার ; 
স্বব্যু পথের বিবরণ লিখিত হইল না)... :- ৃ 


৩৪০ ন্ . ৃহঙ্জীরম, 1. 


পের ক্ষেত্র লিক নিত্য ফিতে ৫ ৫ 
্রন্মপুত্রের তীরে গ্রমন করিয়া ভবঘোর ছুঃখ হরণ ও পুনরজন 
নিবারণ কামনায় দর্শন, তরিজন্মজ পাপ হর? কামনায় নমস্কার, 
মুক্তি কামনাতে স্পর্শ, ্রহ্মহত্যাপাপসম পাপক্ষয়্ কামনায় 
্রহ্পুত্র জলম্বারা মস্তক তিনবার অ্যক্ষণ পূর্র্ষক সামান্ তীর্থ 
পদ্ধতি লিখিত কমর সমুদয় করিবে। ক্বানের পূর্বাপর সপ্ত পুরু- 
যোদ্ধার ও মোক্ষপ্রান্তি কামনায় ডুবদেওয়ার পুর্ব্বে এবং মৃত্তিকা 
জানের পর. স্নান ও তর্গণ করিয়া ভববন্ধন মুক্তি কামনায় অর্থ 
প্রদান করিবে। চৈত্র মাসের শুরু অষ্টমীতে হ্গানে সর্ব্ততীর্থ 
ফলসম ফল প্রাপ্তি ও ব্রন্গপদ প্রাপ্তি হয়। অনস্তর দানাদি 
কার্ধ্যাবসানে ব্রহ্ষপুজের পূজা করিয়া! সর্বপাঁপ বিমুক্তি ও 
্রহ্মলোক মহিতত্ব কামনায় ব্রন্পুত্ত সমীগে কৃতা্জলি হইয়া 
স্তবপাঠ ও অশোক্বাষ্টমীতে অশোককলিকা জলের ্হিত পান 
করিবে। রি 
ত্রন্গপুক্র মাহা গুজে কথা শ্রবণে নি 
হয়, দর্শনে পুনজন্ম, নিবারণ হয় স্পর্শ করিলে মুক্তি, ্বান ৃ 
করিলে মোক্ষলাভ এবং দুরে থাকি ব্্ীদুত্রের জলপান 
করিলেও, যশ লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়।- ্রহ্মপুত্রে বাস করিলে: পরাগ, 
ুদ্ধর, গল্গাসাগ্র পৃথিবী, মম তীখে রও কাঁশীবাসের 
ফললাভ হয়। | 
গঙ্গাসাগর পদ্ধতি পয মাসের সং ক্রান্তির দিনে 
গঙ্গাসাগর দর্শন ও তথায় পুজা ও তর্পধাদিতে বহুপুণ্য মঞ্চি 
হইয়! থাকে । এজন্য সকলে ী সময়ে তথায় গমন করিয়া 
থাকে। অন্যান্য সমন্ধে সাগর্স্ম্‌ যাত্রা বড় কেশকর, এজন্য 





কেহ মর সংকর তি রী তথায় গমন করেন লা। পর . 
সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বে কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া ২। ও 
খানি স্টামার তথায় যাত্রা করে। ও অময়ে কলিকাতা আর্মনি ড় 
্বাটে কদক্মতলার বাটে তথ্য লইলে সমস্ত ্ষ জানিতে 7১ 
পারা যায়। | | . 
উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অথুবা অন্য দিনেও: গঙ্গা সাগরে. 
ষাইয়! সামান্য তীর্থ পদ্ধত্যুক্ত সমুদয় কর্ম করিবে। প্রথমতঃ: 
* তথায় উপ্ননীত হইয়়াই পদ ধূলি ধৌত না করিয়া শক্কেত সাধ+ 
ব্রে নিকট গমন করিয়া সপ্ত কুলোদ্ধার ও যুক্তি কামনায় 
তাছাকে দর্শন ও পুজা করিবে। অন্যত্র উদ্ব ত .জলদ্বার] গা 
রক্ষালন করিয়! নিত্য ক্রিয়লান্তে বরুণকুণ্ডে যাইয়া মহাঁ- 
পাতকাদি ও সর্ব পাঁতকক্ষয় কামনায় স্বানও তর্পণ করিবে ॥ 
তারগন্ায়. স্নান. ও তর্পণ করিবে। সর্বজন্মকৃত পাপক্ষয় ও 
স্তর ভবসাগর তারণ কামনায় কপিল মুনিকে দর্শন করিয়া 
সংদার বিমোচন কামনায় পূজা করিবে। তারগন্ধার বাস্ক 
কৌণস্থ ভণীরথকে পূজা করিয়া দশকুলোদ্ধার কামনায় ব্রন্গকুণ্ডে 
স্নান করিবেণ পরে গল্গামাগর সঙ্গমে যাইয়া সর্ব পাতক ক্ষয় 

' কাইঈনাতে স্নান তর্ণণ করিবে। অনন্তর সমুদ্রে গমন করত পুক্ক- 
ষোত্তম পর্ীতির মহোদধি কৃত্যন্নানা দি সমুদয় সাগরকৃত্য গুল্গি 
_রিত্যানুসারে সমান করিয়া সামান্য তীর পদ্ধতির অবশিষ্ট 
কর্ম গুলি সমাপন করিবে । ক্ষীর বর্ণ হরিকে দর্শন পুজা করিয়। 
_মাধবের দর্শন ও পুজা করিবে) শিবকুণ্ড স্নান -ও তর্পৎ 
করিবে। পুনর্জন্ম নিবারণ ক্কামনায় অমরেশ্বকে দর্শন করিয় 
পুজা | করিবে।, কোট রথে শান ও পন করত কার্তিকের 


গরুড়,  সাগরাদিত্য ও. / বাতেসবরকে দশন ২ ও রা রিকে 
ষষ্ঠী দেবীকে দর্শন ও পুজা করিয়া ভারত ভীর্থে স্গানাদি 
করিবে। হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরগঞ্জম স্থলে তাল 
করিলে ব্রহ্ষা বিষ এবং শিবপুরে গমন হয়। মাধ মাসে 
একদিন লাগরে, হ্ান করিলেই প্রশ্নাগ হ্গীনের ফল প্রাপ্তি 
হয়। একাদশীতে সাগরে গান করিলে যোগী ব্যক্তি কাশীতে 
মরিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গার 
দলমধ্যে ভন্ুত্যাঞ্গ হইলে ও কাশীতে 'গঙ্গা সাগর ,অঙগমে, 
জলে, স্থলে, কিন্তা অস্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে নিশ্চয় মোক্ষ প্রাণ 
হইবে, এবং সেই মৃত ব্যক্তি উদার শিবের সহি 
অক্ষয় গদ্দ ভোগ কিন | 


বিবিধ অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ। 
শান্তিক ভ্ঞান। 
: জজ্ঞায়তে যেন তদস্ত দোষং, 
ওদ্ধং পরৎ নির্মল মেক রূপৎ। 
সং দৃষ্ঠুতে বাপ্যধিগম্যতে বা, 
| _তজজ্ঞান মজ্ঞান মতো হন্থাহুক্ম্‌। 
্ব্ধারা সকল প্রকার দোষহীন শুদ্ধ সকলের শ্রে ও নির্বি- 
কার পরমেশ্বরকে জান! যায়, দেখা যায়, বা লাভ করা! যায়, 
তাঁহার নাম জ্ঞান, এতদ্যতীত কিছু তাহ! অজ্ঞান পদ বাচ্য। 
.. অনন্ভৎ কর্ম শৌচঞ্চ তপোধজ্ঞত্তখৈবচ, | 
, ৯... তীর্থবাত্রাদি গমনং ঘাষত্ত্বৎ ন বিন্দতি। 
শরীক অর্জুনকে বলিয়া ছিলেন ষে,“হে অর্জুন! যে পর্যন্ত 
মনুষ্যগণ তত্ব জানিতে না পারে, মে পর্ঘ্যস্ত তাহারা অসংখ্য 
কর্শুকাস্ডের এবং শো, ২ তগ, ক্র ও তীর্থ ষাত্রাদি বিষয়ের 
 বেদোক্তমেব র্জাণো নিঃসন্ো ধর্সি্ীশ্বরে, ডি 
কর্তা, লততে সিদ্ধি রোচানার্থ ট্রে 1 রর 


৩৪৪ গৃহস্থ-জীবন, 


. থে সকল. বেদোক্ত কার্য করিবে অনামক্তচিত্তে সম্পন্ন 
করিষা! তাহাদের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এইক্রপ নিঙ্কাম 
কর্মগ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য কর্ম হইতে বিরতি লাভ 
করিতে পারিলে তবে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, নতুবা ব্নিধাদি নানা 
প্রকার ফল শ্রুতির কথ! শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অজ্ঞান 
লোকদিগের ধর্ম বিষয়ে আঁশক্তি উত্তেজনার জন্তয। 

ঈশ্বর সর্ধভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জুন তিষ্ঠতি, 
 ভরাময়ন্‌ সর্বভূতানি বন্ত্রার়ানি মায়া. * 
 তমেব শরণৎ গচ্ছ সর্ব ভাবেন ভাবত, 
ত প্রসাঁদাৎ পরাৎ শান্তিৎ স্থানং প্রাপস্তসি শাশ্বতৎ। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, «হে অজ্জন ! পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের 
জয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
রা জীবকে ঘন্ত্রারট়ের মত নানা কারষ্ধ্যে ব্যাপৃত করেন। হে 
ভারত! সমস্ত হৃদয়ের সহিত তীহারই শরণ গ্রহণ কর, 
তাহার অগগ্রহে সী বীিটিও গাস্ি়ণ মুক্তি এবং নিত্যধাম 
প্রাপ্ত হইবে। | | 
এতমেকে বদস্ত্যপ্থিৎ মন্থু টান প্রজাপতিৎঃ 
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে বর্গ শাশ্বত" * 
 পরমাত্মকে কেহ অস্গিরূপে, কেহ মনু বা প্রজাপতি রূপে, 
কেছ তাহাকে ইন্ত্ররূপে, কেহ বা প্রাণরূপে এবং কেহ কৈহ 
বা সনাতন ব্রক্মরূপে তাহার উপসনা করিয়া থাকেন । 
যথা শিব স্তথা দেবী থা দেবী তথা শিব, 
মানয়োরন্তর বিদ্যা চ চন্ত্র চন্্িকয়োর্ধথা। 
ক্র ও 'তাঁছার জ্যোতি এতদুভয়ের যেষন পৃথক স্বত্ব 


শাক্তিক' জ্ঞান। ৩৪৫ 


হইতে পারে না,. সেইরূপ শিব এবং দেবীর পরম্পর পৃ্নক' 
অত্ব আছে এমন কখন মনে করিও না। 
সত্য জ্লানমনত্তং ব্রক্ম আনন্দ রূপমমৃতৎ১ 
ধদ্িভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতৎ শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং । 
ঈশ্বর সত্য স্ববপ, জ্ঞানন্বরূপ, অনন্তদ্দরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ 
 সর্ধাপেক্ষা বৃহৎ বস্থ। তিনি আনন্বরপে ও অযৃতরূণে প্রকাশ 
পাইয়া থাকেন। তিনি শান্তিস্করূপ, মঙ্গলন্বরূপ অদ্িতীদ্, গুদ্ধ 
"এবং অপাঁপবিদ্ধ। | 
* . নসন্দশে তিউতি রূপমৃস্তঃ 
ন চক্ষুসা পশ্বুতি কশ্চনৈনৎ। 
হৃদ মনীষা মনসাভিকৃলিণ্ো, 
য এতদ্বিছুর মৃতাস্তে ভবস্তি। 
ভীহার স্বরূপ চক্ষুর গোঁচর নহে, কেহ তাহাকে চক্ষু দ্বারা 
দেখিতে পান না। তিনি. হৃদয়গতে সংশয়রহিত, বুদ্ধিদ্বার! 
ৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। ফাহারা এইরূগে ত্বাহাকে 
জানেন তাহারা অমর। .. 
মু্দৈগিজানাং গ্রহণৎ পক্ষিণাৎ ঙ্ষিভিধ্ধা, 
: গ্জীপঞ্চ গৈ রেবৎ জে জ্ঞানেন গৃহাতে। | 
 যেরপ মুগ্ধ মৃষ্ন, পক্ষী দ্বারা পক্ষ এবং গজ দ্বারা গজ. 
কৃ হইয়া! থাকে, সেইরপ জয় পার্থ ঈশ্বর কেবল জ্ঞান ারাই | 
গৃহীত হইয়া থাকেন । | সঃ 
নমস্তস্মৈ নমস্তশ্যৈ নমস্তল্মৈ মহাত্মনে, 7 
নামরূপৎ ন যস্যৈকো যোহস্টিত্বে নোপলত্যতে। 
 আ্লাহার মাম নাই, রূপ নাই কেবল আছেন'এই মাত্ররূপে 


০৪৬ [..  খৃহস্থজীবন। 


খাহাকে জানা যায়, বিশ্বের সেই মহান আত্মাকে বার বার 
নমস্কার করি। ূ 
_ নচক্কুসা গৃহতে নাপি বাচা, 
পা [১৬৬৪ কন্মননা বা। 
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ব, 
স্ততন্ত তং গণ্ঠতে নিক্ষালং ধ্যায়মানঃ। 
চক্ষু, বাক্য বা অপরাপর ইন্দিয়দ্বারা অথবা তপস্যা বা যজ্ঞাদি 
কন্মদ্বার৷ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না, কেবল বিশুদ্ধ স্বত্ব 
ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্রপাদে ধ্যানকরতঃ সেই নিক্লক্ক পুরুষকে 
দেখিতে পান। 
নিতযমন্তরবিচারস্য পশ্ঠাতশ্চঞ্চলৎ জগৎ 
জনকস্যেব কালেন স্বস্শাত্বা প্রসীদতি। . 1 
খিনি আপনার মনের মধ্যে সর্বদা বিচার পরায়ণ হয়েন, 
এবং ইহ ক্গগতের প্রত্যেক বসকে অনিত্য ও ক্ষণন্থায়ীরূপে 
দর্শন করেন, রাজধি জনকের ন্যায় আত্ম৷ কালেক্রমে স্থাহার 
গ্রতিও আপনা হইতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ূ 
পরহেলিকা ( ইয়ান রর 


পাখি নয় পক্ষ ছু আহুমে তাহার, : রর 
এ সাদা কাল দেখিবারে অতি চমত্কার ।. ।. 


 প্রেলিকা বা হিয়ালী। . :. ৩৪৭ 
(ধরিয়া রাঁধিতে তাঁরে নারে কোন জন, 

কোখাদিয় চলে যায় নাহয় দর্শন |. 
উ ভতর_মাঁস 


ঝড়ের আগেতে ছুটি পা পাখা বিহীন, 
দেখিতে না পাই কভু, কল্পনা অধীন। 
ভাল মন্দ বিচার করিতে মাগে চাই, 
বিকৃত হইলে পরে আপন! হারাই । 
সকলের আছে কিন্তু ভাঁল আর মন্দ, 
সাবধানে বল যেন নাহি লাগে ধন্দ। 


উত্তর-_মন ৃ 


রাজার কপোত আমি দেখিতে সুর, 
ছুইপক্ষে উড়ে যাই দেশ দেশাস্তর। 
শুভাগত বার্তা বহি' চাঁকরের মত, 
ইহাতে সাধনা! করি উপকার কত। 
যার কাছে যাই এত রেশেরে সহিয়া, 
সেই মোর পক্ষ কাটি দেয় তাড়াইয়া। 


উত্তর- রিপ্লাই, পোষ্কার্ড | 


অর্থহীন বটে কিন্ত রাঁজা আমি হই, 
 গোষাকে ভড়ৎ খুব বছব্যয়ী নই . 

প্রজা নাই কিন্ত তার অধিপতি হই, 

বিলাসী এত ষে সাদা কুহুমেতে ওই 17. 


কে ক আমি চিনিতে গার পাঠক সুজন, 


হজ জীবন রি 


পথে ঘাটে ঝোপে ঝাপে সখা দরশন। 
উত্তর-- প্রজাপতি । 

জাতিতে রাক্ষস আমি হিংসা নাহি করি, | 

গুনিলে নিজের নাম নিজে ভয়ে মরি। 


ধার্শিক বলিয়া আমি হয়েছি অমর, 


বলদেখি কেবা আমি হে পাঠক বর। . 
উত্তর-_বিভীষণ | 


বহুমূল্য বটে আমি্টাকাতে না পাও) 


সর্বস্থানে আছি যথা তথা তুমি চাও। 
সকলের অধিকার সমান আমাতে, 


_ ধনী বা.দরিদ্র সবাকার হাতে। 
আমার মহিম1 যেব! বুঝিবারে পারে, 


ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে পারি তারে 
বুঝিতে না পারে যেব! শত্রু হই তার, 


- জীবন কাড়িয়া লই করহু বিচার? ' 
. বলহ পাঠক, আমি কেবা হেন জন,.. 


মোরে না চিনিয়া থাক, বোর বিড়ন্বন। 
উত্ভর--সময়। ]. 

হাত গ ৪ মম নাই চোখ কীণ, 

ক্মশরীরী বটে কিন্ত, আছে মোর নাম। 


ক্কবির চিন্তায় আমি প্রধান সহায় 


. আমাকে পাইলে আর কিছুনাহি চায় | 


: শ্রহেলিকা বাহেয়ালী। ৩৪৯ 


কুসুম ফুটায় আর কোকিলে গাহায়, 
আকাশ কাটায় কিন্বা পর্বত চূর্ণায় । 
কথা ঘ্বয়ে ভাজি আমি নিজে এতক্ষীণ, 
কে আমি বলহ দেখি পাঠক প্রবীণ । 
| . উভ্তর-_নিস্তব্ধত1 
টা ছোট আমি হই আকারেতে, 
যা দেখাবে তাঁই কিন্ত আছে উদরেতে। 
_ৰনিতা বিলাদ আমি প্রিয্জন তরে, 
আমার আদর কত বাড়ে তার করে। 
আবাল বনিতা' বৃদ্ধ কারে নাহি ভরি, 
সুখী দীন ছুঃখী রাজ। প্রজা আদি করি। 
আমার কাছেতে কারো নারহে খাতির, 
ব্যতারে সমান আমি বুঝিবে সীর 1. 
পরিচয় দিন এই বুঝ দেখি সবে, 
কেবা আমি €কাঁথা মোরে দেখিয়াছ কবে? 
 উত্তর--আঁরং সী 1 
বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা, .. 
নাচয়ে সারধি তার পসারিয়া গা। 
হিয়লী প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহমতি, 
সিনে ধায় রথ ভূতলে সারথি চি 
| | রর উ সতর--সুি ডু | 
/ ক মরিলে ভাল ডাকে, 
.. মিরর মাহিক ছাল বিখির বিপাকে ূ. 


৩৪০ 


গৃহস্থ-জীৰন | 


অবশ্য আনয়ে নরমঙ্গল বিধানে, 
০ চুম্বে তার পবিত্র বনে? 


উর | 


রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে ম চারি ভাই, ' 


জীবকালে স্থানে স্থানে চরমে এক ঠাই। 


'পপ্ডিতে বুঝিতে পারে ছচারি দিবসে, 


ুর্খেতে রুবিতে নারে বৎসর চল্লিশে। | 
উত্ত র--পাশার বল ! 


তৃষগয় আকুল বড় জল ধাইলে মরে, 


ন্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে। 
উগরয়ে অন্য বস্ত, অন্য করে পান, 
সখা সন্ত্ে আলিঙ্গন ত্যজয়ে পরান। 


উত্তর--অগ্নি ও 


বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার», 
যোগেন্দু পুরুষ তায় থাকে নিরাহার । 
বখন পুরুষ বর হয় বলবান, . 

বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।, 


(উত-ডি ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
হাসির কথ! | 


শরৎকীল, কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রি । আকাশ অবনী সুধা. 
মাথিয়া আনন্দে বিভোর, সুখভরা৷ হাষি হাঁমিতেছে। একজন 
বদ্ধ তাহার" পুল্র, পৌন্র এবং প্রপৌজ্রকে লইয়া লক্ষমীপুজার 
নিমন্ত্রণ রক্ষায় ঘাইতেছেন। পুক্বর্ণীর জলে মৎস্যগুলি সাঁতার 
দিতেছে ।'আহ্াদের আবেগে তাহারা মধ্যে মধ্যে একটু অস্থির 
হইয়া উঠিতেছে। সেই অস্থিরতায় জল স্থির নহে জলের নড়ন 
চড়নের বিলক্ষণ শব্দ হইয়া .রজনীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছে 
বৃদ্ধের পৌন্টা নিতান্ত সাবালক নয়, বুদ্ধি শুদ্ধি ততটা পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন নয়,“আত্মবৎ মন্যতে জগৎ”এই জ্ঞানে আপন পিতাকে 
জিজ্ঞাস! করিল “বাবা, মাচ দিনের বেলা ুদ্ধপণতে থাকে; রাত্রে 
 কৌঁথায় যায়? পিতা উত্তর করিলেন, “রানে তারা গাছে 
পালায় থাকে বাধা, আর কোথায় ঘাবে ৭ তাদের কি ব্বর দোর 
আছে?” পিতার পিতা না হইলে প্রিতামহু হয় না, সুতরাং তিনি 
বিদ্যাবুদ্ধিতে পিতাঁর বড় হওয়া চাই। মূর্খ বলিলে যেমন 
সৃরখের চূড়ান্ত বুঝিতে হয়, এই সম্প্রদায়ের পিতা অপেক্ষা পিতা- 
মহের তংগক্ষীয় উৎকর্ষ অনুমান করিতে হইবে। বালকের 
পিতার বায় পিতামহ উত্তর করিলেন। «একি কুক্চুর শিয়াল 
যে, গাছে পাজায় থাক্বে?” প্রপিতামহ পিতামহের পিতা! 
স্ুুতরাৎ তিনি বলিলেন, “তা হ'লে যে উড়ে'খেত 7... .. 


৩৫ই | . শৃহস্থ-জীবন |. 


| _ আত্মদোষক্ষালনের ছল। 
কবিরাজ মহাশয় একটা স্ত্রীলোকের তিনটা পুত্রের ডিকি- 
ৎস॥ করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটাকেই লোকান্তরে পাঠাইয়া দেন। 
স্্ীলোকটার আর একটা মাত্র পুত্র জীবিত । কালে সেও পীড়িত 
হইল, চিকিৎসা সেই কবিরাজ মহাশয় 
. স্্ীলোকটা যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া আরোগ্য 
কামনায় অনেক কানা কাটি করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে 
পারে ধরিল। কবিরাজ মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেন তেন 
প্রকারেণ তাহার পুক্রকে হুস্থ করিবেন, নতুবা কিছু হস্তগত হয় 
ন1। অনৃষ্টদোষে ভ্্রীলোকটার এ ছেলেটাও মারা গেল। কবি- 
রাজ মহাশয় পাড়ায় আসিয়াছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটা 
কার্দিতে কীদিতে কবিরাজ. মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা ও তৎবত্রে 
অর্থগ্রহুণের কথ উল্লেখ .করিতে লাগিল । কবিরাজ মহাশয় 
দ্ধ তাবে বলিলেন, “বেটি-_মড়াঞ্চে, তোর্‌ কোন্‌ ছেলেটা 
বেঁচেছে বল- দেখি,যে এটা বাচবে? আপনার গর্ভের দোষ 
স্বীকার না করে. কবিরাজের দোষ দিস্‌”?” | 
জ্ীলোকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, ক্ধিরাজ 
: 85 যি গেলেন। 


কুসং ্কারের প্ররয়। 


কোন জেলার জজসাহেবের ধারণা, বেঁটে মানুষ মাত্রেই 
ষ্ এজন্ত ' তিনি বেঁটে লোকের যোকর্দমা মিথ্যা বলিয়া 
বিশ্বা'করিতেন। এক জন বেটে সেই জজের নিকট একটী 
মো ক্দীমার নালিশ করিতে ঘা আন্বালতের সকল উক্ীলই 


হাসির কথা। ৫ 


'জজ-সাহেবের মেজাজ বুঝিতে তন, তাহারা [তাহার ওকালতনীম। 
লইলেন' না। শেষে তাহার উকীল জুটিয়! উঠ! তার হুইল। বেঁটে 
পরিশেষে এক খানি দরখাস্ত নিজে লিখিয়া সাছেবের নিকট 
দাখিল করিরামাত্র তিমি দরখাস্ত খানি ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া 
দিলেন। তখন সেই বেটে গললগ্রকতবাষে দণ্ডায়মান হইয়া! 
বলিল হুজুর আমি যাহার নামে নালিশ করিতেছি সে আমা 
অপেক্ষাও বেঁটে । | | 
মাতালের চৈতন্য । 
খোলাভাটীর কল্যাণে দেশে ভদ্রাভদ্ের মধ্যে মাতালের 
অপ্রতুলতা নাই। একটা ভদ্রমস্তান “ন মাতা ন্‌ পিতা,” সংসারে 
কেবল মাত্র একটা অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভ্রাতা আছৈ। ভদ্রসন্তান 
গ্রতি দিত প্রাতঃকালে শৌত্ডিকালয় খাঁন, ভাইটী এর দো 
তার্‌ দোর্‌ করিরা বেড়ায়। দাদা আসিয়া কোন দিন রদ্ধন করেন, 
কোন দিন ন! করেন, বালক ভ্রাতারদিন এইরূপে সথথে দুঃখে 
চলিয়া যায়। এক দিন তাহার জে কিছু অধিক মাত্রায় সুরা- 
পান করিয়া চলিতে ঢলিতে বাড়ীতে আসিলেন। বালকটা তখন 
ক্ষুধাশডৃষণীয় অভিভূত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্টকে তদবস্থায় দেখিয়! 
ব্যথিত হইলেন, .শোকের তরম্র তাহার মনে উচ্চ হইডেও 
. উচ্চতর রূপে উঠিতে লাগিল; ক্রমে কুলকিনাঁরা অতিন্রমূ 
করিয়া, তিনি.ভেউ ভেউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। অনুজের 
জন্য বিলক্ষণ শোক তাঁপ করিলেন, অবশেষে তাহার অস্ত্যে্টি: 
ক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন ঠিক্‌ ঠাক করিয়া শব্যাসহ কনিষ্টকে 
বন্ধন করিতে, আর্ত: করিলেন। বাঁধনির জ্বরে কণিষ্টের 


তই . সহস্থদীবন। ৰা 
নিদাতনগ হইল, সে কীদিতে লাগিল এটা ডামা ডৌল 
পড়িয়! গেল। পাড়ার লোক উপস্থিত হ্‌ইয়া মদ্যপায়ী জ্যেষ্টকে 
জিজ্ঞাসা করিল, কনিষ্ঠকে বাঁধা হইতেছে কেন? 'জ্যে্ 
ুর্ববৎ শোক তাঁপ করিয়া উত্তর করিলেন, «মি অভাগা 
বাচিয়া রহিল'ম, আর ভাই আমার মারা গেল, ইহা অপেক্ষা 
দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ৭” 
প্রতিবাসী। ও যে কীদ্‌চে, বাঁধুনি খুলিয়া দাও । 
জ্যেষ্ঠ | ও ছেলে মানুষ, ওত কাদিবেই, ওর বোধ কি? * 
.. চারি মুর্খ 
গায় রাজা কৃষ্ণচন্্র রায় বড় কাহারানী ছিলেন। তিনি 
কধিদিগকে বড় আদ্র করিতেন, তীহার্দিগকে বিলক্ষণ 
পুরস্কার দ্রিতেন। যিনি কবিতা বুচনা করিয়া রাজাকে শুনা- 
ইতেন, তিনিই তাহার নিকট কিছু না কিছু পাইতেন। 
একদা] চারিটা ষুর্খ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির 
লোভে রাজবাটী যাত্রা করিল। কিন্তু কবিতা না বলিতে 
পারিলে বিশেষ সমাদর বা অর্থলাভ ঘটিবেনা, এজন্য সকলেই 
চিন্তিত । অতন্তঃ চারি জনে মিলিয়! একটা কবিতাও প্রস্তত করা 
চাই, তাহা না হইলে সে যাত্রা কোন ফল ফলিবে না। ভাবিতে 
ভাবিতে প্রথম ব্যক্তির মস্তকে একটীপংস্তি মিলিল,_ 
“প্রভাত কালের তুর্ধ্য ষেন তার গাড়, 1” 
দ্বিতীঘ়্ ব্যাক্তি তাহার মিল দিলেন ;- 
গভাদ্র মাসের কেশে ফুল বক চরু, চর |” 
তৃতীয় ব্যক্তি অনেক চিন্তার প্র বলিলেন ১- )- 
| পর চক 1 


হাসির'কথা। ৩৫৫ 


চু ব্যক্তি সম্পূর্ণ নীরেট, তাহার আঁর কিছুই জুল 
না। তিনি বড়ই চিন্তাকুল, তাহার মধ্যে আবার একটু 
ঈর্ঘা জন্গিয়াছে। সকলেই, এক এক পুহক্তি জুটাইল, 

তাহা হইতে হইল "না, অতএব মনে একটু আত্মলাঞ্ুন1ও 
জন্মিতেছে। আপনি যে নিতান্ত ঈরবিডম্থিত তাহাও এক 
একবার মনে হইতেছে, এমন সময় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত চন্ত্র রায় 
সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। শোষোক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত 
*বিষগ্ন দেপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকে আমোদ আহ্নাদ 
কনে দেখছি, তুমি ঠাকুর বিমর্ষ কেন £” তখন সেব্যক্তি অদ্যা- 
পান্ত সকলই 'বলিল। ভারত জিজ্ঞাসা করিলেন, “অপর 
ব্যক্তিরা কিরূপ কবিতা প্রস্তত করিয়াছেন । | 

উভ্তর। একজন করিয়াছেন, “প্রভাত কালের হৃর্ধ্য যেন 
তাঅগাড়,।” দ্বিতীয় ।--“ভাঁদ্র মাসের কেশে ফুল বক চরু 
চরু।” তীয় |_ “চর চকু 1” 

ভারত 'বলিলেন তুমি বলিবে, “আমরা চার বাধুন নয়, চার 
গোরু।” চতুর্থ ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। রাজার নিকট তিনিই 
অধিক আদৃত ১ পরিষ্কত হইলেন। 


ভাগ্যে জামাই খোট্টাবোঝে। 


_. এক ত্রাঙ্গণের একটী মাত্র কন্যা, পুত্র নাই। তাহার কিধিত, 
বিষয় সম্পতি আছে, ব্রঙ্গোত্তর জমির খাজানার আয় ও টাকার 
নদে সংসারটী বেশ সচ্ছলে চলে, কোন অভাব থাঁকেনা। 
কন্যাটা এখন পর্যন্ত অবিবাহিত । ক্রমে তাহার বয়স হইতেছে; 
ছুই, এক বৎসর করিয়। অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিলা ত্রাহ্মণ নানা 


৩৬ বু গুইস্থ জীবন... মা 


স্থুনে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কোথাও মনোমত পাত্র 
মিলিতেছে না। ত্রাঙ্মনের ইচ্ছ! আপনি যেমন অপুক্রক, তেমনি 
যাহাকে জামাতা করিবেন তিনি তাহার বাড়ীতেই থাঝিবেন, 
বিষয় কন্ম যালি মোকর্দম! বুঝিবেন, তাহা হইলেআর আপ- 
নাকে কোন ঝঞ্জাটি তোগ করিতে হইবে না, কন্যাদায় হইতে 
অব্যাহতিও পাইবেন, আর জেই সঙ্গে একটা সরকার 'বলিলে 
হয়, নায়েব বলিলে হয়, অথবা মোকর্দমা আমলার তদ্বির- 
কারক এমনতর একটা লোক বিনাবেতনে পেট ভাতায়, 
মিলিবে। . 

নিতান্ত অকর্মীন্য, অনাশ্রয় ভি ভন্ন কেহ এমন অপকর্খ করিতে 
বাধ্য হক্ষেন না; স্ুতরাৎ ত্রাঙ্গণ অনেক দ্দিন ঘুরিলেন, কিন্ত 
কন্যার গাজরের সংস্থান করিয়া! উঠিতে পারিলেন না। 

শেষে এক ব্যক্তি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া “ঘর 
জামাই” হইয়! থাকিতে স্বীকার করিলেন। ত্রান্মণ তাহাকে 
'ঘ বিষয়ে পারদর্শিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বর পাত্র“ ছা” 
নই না বলেন না। 

.. প্রশ্ন । বাবু, আপনি জমীদারী সেরেস্তার কাগজ পত্র 
বোঝেন। 5 4 রস 
উত্তর . আজ্ঞা হা। ঠা? রঃ 

প্রশ্ন। আইন আদালত বোণ আছে ? 


উত্তর। আজ্ঞ হা | 
প্রশ্ন। €েজারত নী বোঝোন ণ্‌. 
উত্তর । আঙ্া হা | 


 আঙ্মণ বড়ই সানষ্ট হইলেন, ভাবিলেন এতদিনে তগবান 


হালিরাক কখা। রি তব 


তাহারু প্রতি হুপ্রসন্ন 58 আর বিল করা শ্রেয় নহে 
যত শী হয় কন্যাটী পাত্রস্থ করিতে হইবে। এই: ভাবিয়া 
তিনি দিন ক্ষণ দ্বেধা যুত রা না হউক কন্যাটী সন্গ্রধান, 
করিলেন।” | 

বিবাহের পর কিছু দিন খায়, একবার চিনির থাতকের নি 
ব্রাহ্মণচ্জে নালিস করিতে হুইবে। এবার আর তদ্বিরকারক; 
আদালতের লোকের ততট! খোসামোদর করিতে হুইবে না | 
*ব্রান্ণ জাঁমাতাকে সঙ্গে লইয়া বর্ধমান যাত্রা! করিলেন। ত্রাহ্ম- 
পে নিবাস বর্ধমানের সদর ষ্টেসন হুইতে ৫1৬ ক্রোশ দূরে । 
ব্রাহ্মণ অগ্রে, জামাতা পশ্চাৎ যাইতেছেন। কতক দূর গিয়া 
ব্রাহ্ষণ একটু অধিক অগ্রসর 'হুইয়া পড়িয়াছেন, জামাতা 
অনেকটা দূরে আছেন, এমন সময় একজন লালপাগড়ীওলা 
চৌগফ ফা হিন্দুস্থানী বর্ধমান হইতে জাহানাবাদের পথে আমি- 
তেছে। সে ব্রাঙ্মণকে বলিশ «ও বাতন জাহানাবাদ কা. সড়ক 
বাতাও।” ব্রাহ্মণ চীৎকার স্বরে জামাতাকে বলিলেন, “জামাই 
বাবু, এ কি বলে ?” রি 

জামাতা । "আজ্ঞ।-এ জলখাবার চায়। 

ত্রাক্ষ। * জলখাবার ত সঙ্গে নাই। 

 *জামাতা। ছুই একটা পয়সা দিন। 

ব্রাহ্মণ হিনুস্থানীকে ছুইটী পত্বসা দিলেন, তথাপি সে তাহার. 
পুর্বোক প্রশ্ন ছাড়িল না। ব্রাক্ষণ পুনরপি জামাতাকে বলিল 
“বাবু, এ পয়সা পাইওয়া ক্ষান্ত নহে, করি কি?” : 
_ বজামাই। ধুতি খানা কাচা খানা যা আছে দিন। 
_- ক্রন্ষণ তাহাই করিলেন? কিন্ত তাহা পাইস্বাও হিনুক্ানী 


৩৫৮ গ্ৃ হ্থ- 'জীবন।, রা 


আপনার কথা সনের না, ব্রাহ্মণ আবার জামাতার | 
শরণ লইলেন? এবারে জামাতা বলিলেন “সঙ্গে যাহা আছে 
দিয়া চলিয়া আহ্ুন, না হ'লে বেটা মেড়য়া/ক্ষান্ত হইবে না 
ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া উর্শ্বাসে বাঁড়ীর দিকে ছুটিলেন। সে 
দিন আর বর্ধমান যাওয়া হইল না, বাটা ফিরিলেন। বাড়ী 
পৌছিতে রাত্রি হইল। ত্রাহ্গণ আসিবামাত্র ব্রাহ্মণী জিজ্ঞা- 
সিলেন “কই বর্ধমান যাওয়া হ'লে! না ?” ব্রাহ্মণ তখন ভগ 
প্রায় খাবি খাইতেছিলেন, ইঙ্জিতে সহধন্মিণীকে একটু পানীয়* 
জল আনিতে ববিলেন। জলপানাত্তর একটু সুস্থ হইলে খ্বখন 
ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন “হয়েছে কি?” ব্রাঙ্ধণ হাপাইতে 
ইাগাইতে উত্তর করিলেন “ভাগ্যে জামাই খোন্টা বোঝে, না 
হলে আজ ঘোর বিপদ হয়েছিল ।” 


“ক” অক্ষর গোমাংস। 


আধাড় মাস. শেষ হইতে চলিল, বৃষ্টির কথায় কাজ কি, 
আকাশে মেঘবিন্দু নাই৷ ভারি গরম পড়িয়াছে। কৃষক “হাহা” 
করিতেছে, ক্ষেত্রে হাল চলিতেছে না আগামী? ধত্সরের আশা 
ভরসায় ছাই পড়িল, কি হইবে, সকলেই মাথার হাঁত দিয়া 
ভাবিতেছে। গ্রামে গ্রামে বরুণ পুজা, যাগধজ্ঞ চলিতেছে, বৃষ্টি 
আর হয় না। একটি গ্রামে একদিন বৈকালে কতকগুলি 
লোক জুটিয়া পরামর্শ করিল আদি অক্ষর “ক” এরূপ একশত 
আট গ্রামের নাম লিখিয়া জলে ভাদাইলে বৃষ্টি হয়, তজ্ডন্ঠ 
তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে। একজন দোয়াত কলম লইয়া 
বিয় গেলেন। এপ গ্রামের নাম যাহার যা মনে আসিতেছে, 


গল্প। ৩৫৯ 


সেই স্তবাহা, বলিতেছে লেখক লিখিতেছেন। কেহ বলি”: 
তেছেন,_ 
১। কৃষ্খবাটট। '*. 
২। কালিকাপুর। 
৩ কানাইবেড়। ূ 
৪। ক্যাচকাপুর । 
| এইরূপ বলা ও লেখা হইতেছে, এমন সময়ে একটী নিরক্ষর 
ভব সন্তান বলিলেন “লেখ মালপাড়া।” 





শ্াল্প।, 
রাজা ও সন্গ্যাসী। 


কোন সময়ে একটা অন্যাসী তুরক্ষদেশে ভ্রমণ করিতে 
করিতে পাস্থনিবাস ভ্রমে এক রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
ক্ষণকাল ইতস্তত? নিরীক্ষণ করিয়া একটা বিস্তৃত হলে প্রবেশ 
পূর্বক বিশ্রামজন্য অংসুন পাঁড়িয়া উপবের্শন করিলেন। 
- ক্ষণকাল বিশ্রামের পর একজন রক্ষক ভঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল “এখানে তৌমার দরকার কি?” সন্তাসী বলিলেন, অদ্য , 
রাত্রে এই পান্থনিবাসে থাকিতে ইচ্ছা! করি। রক্ষী রাগান্বিত-: 
ভাবে বলিল, “এ পাস্থনিবাস নহে- রাজ বাড়ী 1৮ 

দৈবঘোগে এই কথোপকথনের সময় রাঙ্গা সেই স্থান দিয়]. 
ধাইতে ছিলেন। তিনি সন্যাসীর এই অসভ্তবনীয় ভ্রম দেখিক্ঝা 
হাযূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বড় আশ্চর্য কপ যে, তুমি 


৩৬০... গৃহ্ছীবন। 


রাঁজবাটী এবং. পাস্থনিবাস এ ছুইয়ের পার্থক্য স্থির করিতে 
পার না। | | 
সন্যাসী। মহাশয়, অনুমতি হইলে, আমি আপনাচ ফ্ছি 
জিজ্ঞাসা করি । এবাড়ী যখন নির্মিত হয় তখন কৈ ইহাতে 
বাস করিত ? 

রাজা। আমার পূর্ববপুকণষগণ। 

সন্ন্যাসী। তার পর কে? 

রাজা। আমার পিতা। 

সন্নযাসী। এখন কে বাস করিতেছে? 

রাজা। আমি। 

সন্যাসী। আপনার পর কে বাস করিবে ? 

স্বাজা। আমার পুত্র | | 

সন্ন্যাসী । মহাশয়, যে বাড়ীর অধিবাসী এত পরিবর্তনশীল 
তাহা পাস্থনিবাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 


মামুদ ও মন্ত্রী। 
.. সুলতান মামুদ্ব অজন্ত্র নরহত্যা1, দেশদ্ঠ প্রভৃতি অত্যাচারে 
শারস্য রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাশুন্য করিয়াছিলেন। অত্য 


মিথ্যা আমরা জানিনা, কিন্ত এইরূপ প্রবাদ যে, এই 'মহা- 


সবার সচীব দৈববলে গদ্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। রাজ্য 
মধ্য মক্ত্রিরের এতাধিক, খ্যাতি গ্রতিপত্তি ছিল ষে, শুনিতে 


গাওয়া খায় পক্ষীগণ মুখ র্যাদান করিবা মাত্র তিনি তাহাদিগের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিভেন। মন্ত্র মহাশয় একদিন সন্ধ্যা" 
কালে সত্াটের সমতিব্যাহারে' মৃগয়া. শেষে প্রত্যাগমণ 


| | নব - শন্প। | 00৩৩৯ 
করিতেছেন, এমন সময়ে অজি অদূরবস্তাঁ একটি বৃক্ষশাথে 
ছুইটি 'গেচককে মস্তক সঞ্চালন ও নানাবিধ অঙ্বভ্গী করিতে. 
দেখি মন্ত্রীকে তাহাদদিগের কথোপকধনের মর্ম জিজ্ঞাসা 
করিলেন। শাস্ত্রী বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া! কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের 
কথোগকখন শুনিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান থাঁকিলেন, এবং অত্ত্রা- 
টের নিকট আসিয়া বিনীত বচনে কহিলেন “মহাত্বন ! অধীন 
আমি পেচকঘয়ের পরস্পর কথোপকথন শ্রবন করিয়াছি, কিন্ত 
»আগনার নিকট ব্যক্ত করিতে কোন মতেই সাহসী হইতে" 
ছিন৷।” সম্রাট বাদসাহ এইরপ প্রতৃতবরে সন্তুষ্ট না হইয়া শুনি- 
বার জন্য অত্যন্ত উতৎ্হ্ক হইয়া মন্ত্রীকে অভযবদান করিলেন। 
তখন কৃতাগুলিপুটে মন্ত্রী কহিলেন, 'ধরম্মীবতার ! পেচকদ্বয়ের 
মধ্যে একের কন্তার জ্মহিত অপরের পুত্রের শুভ সম্বন্ধে প্রস্তাব 
হইতেছিল। বরকর্তী! কন্যাকর্তীকে বলিতেছিল ষে, “তোমার 
জামাতাঁকে যৌতুকগ্বরূপ গঞ্চাশৎ, পর্নীর ধ্বংশাবশেষ প্রদান 
করিতে হইবে, নতুবা! আমি এ বিবাহে সম্মতি দিব না। মহা 
ফ্বাজ! কন্যাকর্তা তাহার প্রত্যুত্তরে আপনাকে অসংখ্য সাধুবাদ 
কি/কছিল-ত্রাতঃ, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগ্রের 
ধীদসাঁহ হুলজন মাযুদকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন; তাহার 
রাজন বাস করিয়া আমাদের উৎসনন পল্লীর অভাব হইবে ন| |৮ 


আনিকার 





ও 


পরিশিষট। 


_. পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবার উপায়। 

উপর্ধযপরি চারিটা কলসী একটী কাশের বা কাঠের ফে মের, 
উপর যথাক্রমে স্থাপিত করিতে হয়্। প্রথমতঃ জল ছুটাইসকা উপ- 
রের কলসীতে ঢালিবে। উহার নীচে যে ছিদ্র আছে, সেই ছন্দ 
দিয়া জল দ্বিতীয় কলসীতে পড়িবে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী 
অন্ারচূর্ণ ও বালুকাতে পূর্ণ করিয়া! উহাদের তলায় ছিদ্র রাখিবে। 
সকলের নীচের কলসীর মুখে মোটা কাপর্ডের আবরণ রাখিবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী দিয়! গমনকাঁলে জলের দূষিত অংশ 
অঙ্গার ও বালুকাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থ কলসীতে 
যে জল সঞ্চিত হয় তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ । 

_ কুপের জল বিশুদ্ধ করিবার উপয়।. 

নানা কারণে কৃপের জল দুষিত হয়, ডাহা! বিশু করা মতা 
আবশ্তক। দূষিত জল নানা উৎকট গীড়ার কারণ। কৃগের দুষিত 
জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাতে চুণ নিক্ষেগ করিবে। 

উত্তম গুড়াঁকু তামাক প্রস্তুত করিবার প্রণালী । 

ঝুবকড়া তামাকুকে কুটিয়া মর্তমান কলা, আনারস, পেয়ারা, 
কুল, কাঠাল প্রত্যেকটী তামাকের সমান তাগে, বা! ৰত তামাক 
ও সকল ভব্য.সমান ভাগে তত একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী 


কলসীর মধ্যে জলি স্থানে অন্যন ২+ দিন প্রেধিত করিয়া 


রাখিলে* ইঁ তামাক কাদা অপেক্ষাও তরলাকার ধারণ করে, 
উহাকে খাশ্থির কহে। তাহার পর মাঝারী গোচের অর্থাৎ, 
খুব” চড়াও নয় আঁর নিতান্ত নরমও নয় এরূপ তামাক গুড়এ 


মাথিয়া টেকিতে কুটিতে হইবে। এই কোটা তামাকের এক 


সেরের “ফৃহিত পূর্বোক্ত অর্ধপোয়! খান্বিরা তামাক মিশ্রিত 
করিয়া পঢাপাতা:১ তোলা, 'দন!।* আনা) শৈলজ।ৎ আনা 


্বর।*. আ্ননা, জটামাংসী।* আনা, শ্বেত চন্দন 1 আন! 
উত্তম ূ চূর্ণ করিয়া একটু শীল! রসের সহিত মাথিয়া সমস্ত 
একত্রে মর্দন করিলে দ্রিক্য তামাক গ্রস্তত হয়। কেহ কেহ 
গন্ধ দ্রব্যের সহিত সামান্ত আতর দেন, কিন্ত তাহাতে স্বাদের 
কিছু মাত্র উৎকর্ষ হয় না কেবল গন্ধ বৃদ্ধি হয়। 


কেক়্াঁখয়ের প্রস্তুত করিবার গ্রণালী। 


উত্তম পাঁপড়ি খয়ের ১সেরকে চূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে যে অপর 
জিনিষ যথা,_খয়ের কাট, তাঁহার পাতা ইত্যাদি মিশান থাকে, 
তাহা বাছিয়া লইয়া জলে ভিজাইভে ও তাঁহার সহিত .ধনের 
চাউল ১ছটাক, মহুরী”স্ছটাক, যমানী ১ছটাঁক, দাঁক্ুচিনির কুচা 
১ ছটাক; লব কুঢ়া ১ ছটাক, বড় এলাইচের দানা ১ ছটাক, 
ছোট এলাইচের দানা ১ তোলা মাধিয়া বাতি প্রত্ত করিবার 


উপযুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর এক একটা মোটা বাতি 


প্রস্তুত করিঘ্বা তাহার চতুর্দিকে ছুইটী করিয়া কেয়াফুলের-পাতা 
জড়াইিয়া যত দিন না! এ খত্বের .শুকাইয়া৷ কঠিন হয়, তত দিন 
রাখিতে হইবে। শেষে কেয়াফুলের পাতাও শুকাইয়া খয়েরের 


৩৬৪ গুহস্থজীবন। | 


সহিত মিশিযা ধাইবে। তাহা ন্র উত্তম কেয়াখরের 
প্রস্তত হুইল ।. 
গাঁওরুটী পস্তুতের নিয়ম | 

উত্তম সক্িকে তাল অথবা৷ খেজুরের তাঁড়ির সহিত মর্দন 
করিয়া যতক্ষণ উহা? জলে ফেলিয়! দিলে নাভাসে ততক্ষণ 
ঠাসিতে হুইবে। তাহার পরে এর তুজিতে ছোট ছোট নল্রী 
কাটিয়া কয়লার আগুনে এক খানি তাওয়] বসাইয়া তাহার উপর 
কলার পাতা গোলাকারে কাটিবে, এবং গ্র পাতা তওয়ার উপর 
দিয়া তাহাদের উপর এক একটা লেন্টী রাখিয়া দিলে কি়ক্ষণ 
পরে ফুলিয়া পুর্ণাবস্থা! প্রাপ্ত হইলে পাঁওরুটী প্রত হইল। 
ভখরতবর্ধের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কি কি দ্রব্য প্রসিদ্ধ । 

ঢাকা-_হচীকার্যের সুন্দর কাপড় ও সোনারূপার অলঙ্কারের 
জন্য) কলিকাতার জিমল| ও ফরাসভা্গা-_উৎকৃষ্ট ধুতি ও আড়ি; 
বাকুড়। বিষুণপুরের- মিঠাই ; মানকরে-_কদ্মা ) হুগলী ধন্য 
খালী-- খেজুর, মৎস্ত ধরিবার বড়যী ও রেশমী ধুপছায়। কাঁপ- 
ডের ন্যায় হৃতার ধুপছায়া কাপড়; বর্ধমানে_-সীতাভোগ ; 
হুগলী, খানাকুল কৃষ্ণন্গরের-_গাঁড়:  হপ্তশী, কুমারগ্জে-:উততম 
পিতলের বাসন; মুর্শিদাবাদ, বালুচরে- সুন্দর পউবস্ত্র; বাড়া, 
ইন্দামে__ খাজ।) নদীয়া কৃষ্ণনগ্ররে-_পুত্বলিকা ও সর ভাজ! ; 
হুগলী জনাইয়ে-_রসকর! ; কলিকাতা, বাগবাজারে--রসগ্রোরা; 
মেধিমীপুর চত্রকোনায়-_কাপড়; হুগলী কামারপুকুরে-হুকীর 
নলিচা ; মানভূম, গোবিনদপুরে--তসর কাপড় উড়িষ্যা, কটকে 
: _মোনারপার তারে অন্তত মাথার ফুল কাটা ইত্যাদি ও জাতি 





হুগলী 'খুসীগ্জে-উৎকৃষ্ণ ময়) বারারসীতে- সোনালী কাজ 
করা সাড়ী ও শাল) ভাগলপুরে-_খেশ; উত্তরপশ্চিম়ের 
মুরাদাবাদে--কলাইকরা পান ভোজন পাত্র, ফরসী ইত্যাদি? ; 
লক্ষোঁতে__আলবালার নল) হুগলী, খল্সিনীতে তবলা 
মুর্শির্দাবাঁদঃ থাগড়ার--হুন্দর কীশীর. পান ও ভোজন পাত্র; 
পানের ডিবা ইত্যাদি ; জব্বলপুর ও বান্দায়__-অধংটা ও লকেটে 
বসাইবার উপযুক্ত উত্তম র্যাগা প্রস্তর । বুন্দেলখণ্ড পান্নাস্থ 
হীরক ও পানা নামে সবুজ প্রস্তর ) পঞ্জাব, অযৃতহরে-- 
'নুন্দর শাঙ্গ রমাল ও জামিয়ার প্রভৃতি পশমী কাপড়; আসাম, 
গেটহাটীতে--উত্তম মুগা বন্ত্র;) কাশ্মীর শ্রীনগরে পৃথিবীর 
উৎ্কৃষ্ণ শাল রুমাল প্রভৃতি পশমী কাপড় ; পঞ্জাবের রাঁমপুরে- 
শীতকালে ব্যবহার্য হন্দর পশমী চাদর । গোলকুণ্ডায়-হীরা 
বোম্বাই--সোনারূপার অলঙ্কার; উঃ পঃ কানপুরে--জুতাঁ, 
ঘোড়ার জিন, পোর্টমেন্টো প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ ; চুনারে_- 
ুনদর মাটার বাসন, জলের ক.জা, মাটির পুত্তলিকা', ত্র্যাকেট 
প্রভৃতি; বীরভূম সিউড়ীতে-_নানাপ্রকার ফলের ও শতমুলীর 
মোরব্বা) দাশপুরে- জুতা, ঘোড়ার জীন প্রভৃতি ; ময়মনসিংহ 
রাম বাপালপুরে_কাগনের কুমুড়া, আব গ্রভৃতি ফল, নান! 
*বিধপশু, পক্ষীবাকস” ঢোলক, তানপুরা প্রভৃতি অতি চমৎকার 
দ্রবচ প্রস্তত হইয়া'থাকে। 


ইস্টক প্রন্ততের নিয়ম: 


ইট প্রস্তুত করিতে হইলে উত্তম দেখিয়! স্থান গছন্দ করিতে 


নস জীবন |. 


রা. সেখানকার মি দতস হওয়া চাই। সেই মাটীকে 
উত্তমরূপে পাইট করিয়া খন তাহাতে গুচীলা বা কোন 
উদ্ভিদের শিকড় প্রভৃতি কিছুই খাকিবেনা, তখন কতক গুলি 
বালি লইয়1 ফশ্মীয় মাখাইবে এবং যেখানে ইট ফেলিবে তাহার 
নিচে কতক বালি রাখিয়া ফন্তায় কাদা দিয়া ফশ্মাতী উঠাইক্কা 
লইলেই উত্তর্ম ইট প্রস্াত'হইবে। . 

ইট গুলিকে উত্তমরূপে গুকাইয়! পাজা সাজাইবে। 
পাজা নানা প্রকারে সাজাইতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে 
নিয় লিখিত পদ্ধতিগী সচরাচর অবলম্থিত হইয়া থাকে, তজন্যু * 


লিখিত হইল। 
পাজা চারিদিকে ১* হাত, দীর্খে ১২ হাত বা প্রস্থে ৮ হাত 


করা যাইতে পারে। সর্বাগ্রে আধ পোড়ান বা সম্পূর্ণরূপে 
পোঁড়। ইটে তল৷ প্রস্তত করিতে হয়। তলা! প্রস্তত করিবার 
সময় ছুইখানি ইট দণ্ডায়মান রাধিয়। তাহার উপর এক খানি 
ইট পাতিয়া বরাবর এই রূপে সারি দিয়া ইট সাজাইতে 
হইবে। এইরূপ ইট সাজান হইলে তাহাতে একথাক কাট 
সাজাইয়| তাহার উপর এক থাক ইট সাজাইবে। এইরূপে 
তিন থাক ইট সাজাইয়া এক থাক কয়ল! স্ভিবে। যতক্ষণ 
পর্যযস্ত পাঁজা শেষ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ ধ্লাজাইতে থাকিবে ।, 
পাজা সাজান হইলে পাঁজার নীচে যে ছোট ছোট শর গুলি 
হইয়াছে, ভাহাতে আগুণ লাগাইবে ষত দিন পর্যন্ত না অগ্ি 
নির্বাপিত হয় ততদিন পুড়িবে। 

সাধারণতঃ এক লক্ষ ইট পোড়াইতে তিন শত মণ কয়লা ও 
এক শত মণ কাট দেওয়া গিয়া থাকে । 


পারাশষ্ড। 


গ[থনির মদলা ও নামী 
উ্ুমরূপে বনিয়্াদ খুলিয়া! উত্তম রূপে ছুরমূম করিতে 
ইবে। যদি মেস্থানটী সেটা হয়,তবে এক কোমর অন্দাজ 
[তি করিয়া! মেজে প্রশ্তত করিবে। সর্ধাগ্রে তাহার একহাত 
ন্দা্ বানুক বারা, পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার গর কোক 
যলাদিয়া এক থাক খোঁওয়া দিবে। খোওয়া চাপাইয়। দুর 
স্ন করিতে হইবে। এইরূপ করিয়। যদি মেজে প্রস্থত করা, 
য়, তাহা হইলে ঘরের মেজে বড় শুষ্ক ও মজপুত হয়। 
সাধারণতঃ হুরকির ৫ তাঁগের এক ভাগ চুণ মিশাইয়া ইট 
থিলে গাথনী বড় মজপুত হয়। বিলান গাথিতে হইলে 
'রকীর ৪ ভাগের এক ভাগ চুণ দিতে হয়। 
কেহ কেহ তাহার সহিত অল্প পরিমাণে চিটা গুড় এবং 
য়েরের জলও দিয়া থাকেন। ঘরের ছাতে বা যেখানে 
বদ জল পড়ে সেখানে হুরকির ৪ ভাগের এক ভাগ টুণ দিয়! 
[থিলে বড় শক্ত গাঁথুনি হয়। | 
ধরের ছাদ প্রত্থত করিতে হইলে বরগা' ও কড়ির উপর 
ছুই খানি করিযু! টালি পাতিবে, তাহার উপর ৪ ইঞ্চি আন্দাজ 
পুক হইতে পারে প্্ধগ খোওয়া দিতে হইবে। তাহার অন্ত 
অন্তত দ্বিগুণ উচ্চ খোয়া অর্থাৎ ৮ ইঞ্চ পরিমাণে দেওয়া চাই; 
না হইলে পিটিবার পর ৪ ইঞ্চ পুর ছাদ'কোন মতেই 
ই একথা মনে রাখা আবশ্তক ষে, ধোঁয়! দিবার সময় 
গোলা চুণে খোওয়া গুলি উত্তমরূপে ভিজাই*ঈ*্িবে। 
দ্বাহার পূর গুঁড়া চুণ ছাড়াইয়া যধন দেখিবে যে, ধোয়ার উপর 


গুহস্থ-জাবণ। 


সিনে 


সাদাবর্ণ হইয়া আর্পরাঁছে, তখন পিটিতে আরম কষ্রিবে। 
পিটিবার সময় মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইতে হইবে। পিটিতে 
পিটিতে যখন ছাদের গ্রভীর শব্ধ হুচিথ্া ঠন্‌ ঠনে শষ হইবে, 
তখন জানিবে ছাদ পেটা হইল। তাহার উপর মুরকি ও* চুণ 
দিয়া মাজিয়া দিতে হইবে। যতদিন, নাঁ শুল্ক হয়তত দিন 
ছাদে কিছু ঢাক। দিবা! রাখিতে হইবে। 

ছাদের খোয়! মাথিবার সময় কেহ কেহ তাহার সঙ্গে 
মাস ক্লাহির জল, চিটা গুড় এবং খয্ষের জল দ্যা থাকে। 
ইহাতে ছাদ বড় জমাট ও শক্ত হয়। 


সাধন প্রস্ততের নিয়ম। 


 আাজিমাটা, নারিকেল তৈল সমান ভাগে এবং কলিচুণ 
অর্ধেক একত্র করিয়া জলে গুলিতে হইবে। সেই গোলা 
আগুণে চড়াইলে ফুটিতে ছুটিতে খন গাঁ হইয়া আসিবে, 
তখন নামাইয়! তাহাকে যেরূপ ইচ্ছ! সেইরূপ ছাচে ঢালিলে 
সাবান প্রস্থত হইবে 


বিলাতি সাবান | 


:. গ্লিসারিন ১ পাউও, সাঁজিমাটা ১ ্াউন্স,, লা কমা), 
সভা, অটডি রোজ ১৭ ফোঁটা, সফেদা ১ আউন্দ। সর্ধগ্রে 
সাজিমাটীকে গুঁড়া করিয়া! জলে ফেলিয়া! রিফাইন করিতে 
হইবে। তাহা র্নিমারিনের সহিত আগুণে চাগাইয়! যখন 
উভগ্বেপ্টত্তম রূপে মিশ্রিত হইবে, তখন তাহাতে লাড ও 
ফেদা দিয়া নামাইয়া নাড়িতে থাকিবে । গরম থা [কিতে 


 পরিশি্ট। টিটি টি 


বাকিতে ভাহাতে অটডিরোজ দিয়! ঢালিলেই গৌলাগী সাবান 


প্রন্থুত হইল। 
পমেটম্‌ প্রস্তুত প্রণালী । 
ছাকা্নজরিকেল “তৈল ১ পোয়া, মৌম ১ ছটাঁক বা 
গরম করিয়। ঠাণ্ডা হইলে দ্ারুচিনির আরফ্ক ৯? রস 1 
ও,লেবুর আরক ১ ভাম্‌ তাঁহার সহিত মিশাইীবে। তাহার 
“পর ঢাকা দিয়া ২৪ ঘটা পরে ব্যবহার করা যাইতে পালে। 


চপ 


সম্পূর্ণ । 






৫ 

টি ৫৮ 
এ সহী য়াকি, পপ 
(সা) ধারণনু্তলালম। ] 
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